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মুখবন্ধ 


আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পর্কে আমার আগ্রহের জন্ম ১৯৯০-এর দশকে 
বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ -যদুনাথ পর্রবিনিময় 
পড়ার সৃূত্রে। তখন ভেবেছিলাম, যদুনাথ সরকারের মতো এক অসামান্য 
ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কারণে 
সেই বিপুল ও দুরূহ কাজে হাত দিতে সাহস করি নি। রেশ কয়েক বছর পর 
মনে হল, পূর্ণাঙ্গ জীবনী না হোক, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের চিন্তা জগতের 
সম্পর্ক নিয়েও তো কিছু লেখা যেতে পারে। কবি ও এঁতিহাসিকের চিন্তার 
বৈপরীত্য সুবিদিত; কিন্ত সাযুজ্যের ক্ষেত্রটিও তো কিছু অপরিসর নয়। সেই 
উদ্দেশোই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে এই দুই ব্যক্তিত্বের চিন্তার এঁক্য ও 
অনৈক্য নিয়ে রচিত পাঁচটি প্রবন্ধ এই বইয়ে সংকলিত হল। প্রবন্ধগুলির 
রচনাকাল ২০০৬ থেকে ২০১০, এবং সংকলিত রচনাগুলির দুটি, “শিক্ষার 
মাধ্যম ও যদুনাথ সরকার” এবং “ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ 
সরকার” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে 'বাংলা” ফেব্রুয়ারি-ার্চ, 
২০০৭) ও “কালপ্রতিমা” এ্রেপ্রিল-জুলাই, ২০০৭) পত্রিকায়। 

্রবন্ধগুলি রচনার সময়ে যাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শে আমি বিশেষ 
উপকৃত হয়েছি তারা হলেন অধ্যাপক সোমনাথ রায়, অধ্যাপক দাশরথি 
সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক অভ্র ঘোষ। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের গ্রস্থাগার ও 
আর্কাইভের কর্মীদের অকুষ্ঠ সহযোগিতার কথাও কৃতজ্রচিত্তে স্মরণ করছি। 
এঁদের সকলের কাছেই আমি অনুগৃহীত। 

বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগের অধ্যক্ষ কুমকুম ভট্টাচার্যের আগ্রহে এই বই 
প্রকাশিত হল।তার জন্য রইল শ্রীতি ও শুভেচ্ছা। 


দ্বারোন্দা বিকাশচত্রব্তী 


সূচীপত্র 
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১৯২৭-এর ২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : “যখন বয়স 
হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে 
পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি 
রক্ষা করতে পারি নি। এঁদের সংখ্যা অত্যস্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু ও 
রামেন্রসুন্দর ত্রিবেদী এই চারজনের নাম [মনে] পড়চে। হঠাৎ এক সময়ে অরবিন্দকে 
নিয়ে অন্তত বাইরের দিক থেকে জগদীশ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। 
আমার সে একটা সুদীর্ঘ ও সুগভীর দুঃখের ঘটনা। 

তারপরে হঠাৎ এক সময়ে, বিনা মেবে দজ্রাঘাতের মতো, যদুবাবুর কাছ থেকে 
একটা অত্যন্ত অবস্ঞাপূ্ণ নিষ্ঠুর চিঠি পাইি। সে কথাও আপনি জানেন। সেই অবধি 
তার সঙ্গে ব্যবহার করতে আমি সাহস করি নি। তিনিও সম্ভবত আমার কর্মনীতি ও 
কর্মরীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।” 

বন্ধুবিচ্ছেদের যে তালিকা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তাতে আরো কয়েকটি নাম 
আমরা যোগ করতে পারি : দীনেশচন্দ্র সেনু, উইলিয়াম রোটেনস্টাইন ও এভোয়ার্ড 
টমসন। বিচ্ছেদের ধরণ ও কারণগুলি অবশ্য সবক্ষেত্রে এক নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে 
বিচ্ছে স্শস্থায়ী এবং সাময়িক মতান্তর বা মনাস্তরের পর আবার পুনর্মিলন ঘটেছে 
সহজেই, যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়। কারো কারো ক্ষেত্র 
সাময়িক বিচ্ছেদ অবসানের পরেও আগেকার বন্ধুত্বের উত্তাপ ফিরে আসে নি, যেমন 
জগদীশচন্দ্র বসু ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইন। কারো কারো ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ আর জোড়া 
লাগে নি, যদিও সৌজন্যের অভাব ঘটে নি কোনো পক্ষেই-_ যেমন দীনেশচন্দ্র মেন 
ও এডোয়ার্ড টমসন। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি যদুনাথ সরকারকে ধরছি না, 
কারণ তার ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এই 
নিবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমি সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসব। 

“বন্ধু' কথাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় শব্দ। তার গানে ও কবিতায় শব্দটির 
অসংখ্য ব্যবহার লক্ষ করলে সন্দেহ থাকে না যে কথাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু 
.সামাজিক সম্পর্কের দ্যোতক নয়, একটি সহজাত মূল্যবোধও। ১৯১২ সালে তার 
ধতিহাসিক বিদেশযাত্রায় লন্ডনের মাটিতে পা দেবার কয়েক মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন : “আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল-__ আমি একজন 


বন্ধুর দেখা পাঁইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধ 
তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে গাহারা বন্ধু 
হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন... আমরা সকলেই 'পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও 
ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার! শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধ 
হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়... রত্বু হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে 
72404474555 
আমরা জানি, উদ্দি্ট বন্ধুটির নাম উইলিয়াম রোটেনস্টাইন, লন্ডনে পৌঁছবার 
পরদিনই যাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 'গীতাঞ্তলি-র পাুলিপি সমর্পণ করেছিলেন 
এবং ইংলভড ও আমেরিকায় এই বাঙালি কবির খ্যাতিবিস্তারে যাঁর ভূমিকা অবশ্য 
স্মরণীয়। মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, “বধু” সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উচ্ছাস 
আসলে একটি সাময়িক প্রতিক্রিয়া-_ নবলৰ উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের 
ভাষী। আমরা আরো জানি পরবর্তী আটবছর ধরে উভয় পক্ষই এই স্নেহসিক্ত ভাষা 
ব্যবহার করেছেন তাদের চিঠিপরে। ১৯২০-২২-এর সাময়িক মতাত্তর ও মনান্তরের 
পর 'রত্ব হইতে জ্যোতি” অবশ্য আর তেমনভাবে 'আপনি বিচ্ছুরিত” হয় নি 
'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি ছোটো নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যা বলেছিলেন 
তা অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন: 
বিদধুত্ব আটপৌরে, ভালোবাসা পোষাকী। বন্ধুত্বের আটপৌরে কাপড়ে দুইএক জায়গায় 
ছেঁড়া থাকিলেও চলে, ঈষৎ ময়লা হইলেও হানি নাই, হাঁটুর নীচে না পৌঁছিলেও। 
পরিতে বারণ নাই। গায়ে দিয়া আরাম পাইলেই হইল... বন্ধু আমাদেরই মত দোবো 
. গুণে জড়িত মর্তের মানুষ হইয়া থাক্‌ এই আমাদের আবশ্যক ... বন্ধুত্বের উঠিবার৷ 
০২৮৮৬১৩০০১৪ 
ছেষট্রিবছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা বলেন, তখন তা সেই! 
বিদ্ধুত্বের উঠিবার নামিবার' বৃত্তান্ত, “দোষে গুণে জড়িত মর্তের মানুষ'-এর বিবরণ। 
প্রবাসী'র শ্রাবণ ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার, প্রবন্ধ! 
রঙ্গে রামেন্সন্দর ব্রিবেদীর সঙ্গে ার যে মতান্তর, তাকে বন্ু-বিচ্ছেদ বলা সংগত: 
হবে না।' রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: “রামেন্দসুন্দর মৃত্যুকাল পর্যন্তই আমার প্রতি! 
অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। অথচ তার সঙ্গে অধিকাংশ গুরুতর বিষয়ে: 
আমার মতবিরোধ ছিল।”* ণ 
জগদীশচন্্র বসু ও দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু-বিচ্ছেদের উত্স: 
অবশ্য ব্যক্তিগত। জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটেছিল তার ভাগিনেয়: 
অরবিন্দমোহন বসুকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতনের প্রতি অরবিন্দের' 
অতিরিক্ত ভালোবাসা জগদীশচন্দ্রে পত্তী অবলা বসুর ভালো লাগে নি। ১৯১০-এর 
১১ শপ্রিল অবলা বসু রবীন্দ্রনাথকে জানান: বে 'নির্ধারিত কর্তব্যপথ” থেকে 
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অরবিন্দমোহন যাতে বিচ্যুত না হন সেজন্য 'এখন হইতে... তাহাকে সর্বদা আমাদের 
নিকটেই রাখিব।' 'রবিজীবনী'-র লেখক প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন :... জগদীশ 
চন্দ্র ও তার পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এত একান্ত অনুভব করতেন যে 
এক্ষেত্রে তার বেদনা ছিল অনেক বেশি। এর পরেও জগদীশচন্দ্ের সঙ্গে তিনি নানা 


, কর্মনূরে জড়িত থেকেছেন, কিন্ত পূর্বের ভারহীন সম্পর্ক আর ফিরে আসে নি।” 


প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গেও। ১৯১০ সালের জুন 
মাসে দীনেশচন্দ্র পুত্র, শান্তিনিকেতন ব্রনদাচরযাশ্রমের ছাত্র, অরুণচন্্র, গৃহত্যাগ করে 
গিরিডিতে রবীন্দরজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই 
ঘটনার জন্য দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকেই দায়ী করেছিলেন। ১৯১০-এর ২৯ 
নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লেখেন : “আপনি এতকাল আমার যে নিন্দাবাদ 
করিয়া আসিয়াছেন তাহা আমি নিরুত্তরে শিরোধার্য করিয়াছি। আজ করজোড়ে 
আপনার নিকট একটি কথা নিবেদন করিব-_ আপনি বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি 
এবং'সকল বাঙালীর সহিত যোগ দিয়া আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করিতেই ইচ্ছা 
করি-_ আপনি এই বিদ্যালয় সম্বব্ধে যে সকল কথা প্রচার করিতেছেন তাহ! সমূলক 
হইলেও আপনার পক্ষে অশোভন হইত কিন্তু অমূলক কুৎসাবাদের দ্বারা আপনি 
নিজেকেই লাঞ্ছিত করিতেছেন।” 

দীনেশচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে এই বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে লিখেছেন : 
“সূত্র একেবারে ছিড়িয়া গিয়াছিল-_ দীর্ঘকাল তাহার [রবীন্দ্রনাথ] সঙ্গে আমার 
পত্রব্যবহার ও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। কিন্তু কখনও আমি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই 
নাই__ তাহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাহার অপূর্ব সঙ্গ 
সুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলি নাই।”” “সূত্র একেবারে ছিড়িয়া 
গিয়াছিল” এবং সেই সূত্র আর কখনো জোড়া লাগে নি। প্রাসঙ্গিক ঘটনার এগারো 
বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন : “আমার ব্যবহারে যদি ক্ষোভ 
পাইয়া থাকেন আমাকে ক্ষমা করিবেন। একদা খাঁহাদের সহিত বন্ধুতা ছিল তাহাদের 


. হাত হইতে আমি অনেক আঘাত পাইয়াছি কিন্ত আমি কখনই প্রকাশ্যে বা গোপনে সে 


আঘাত ফিরহিয়া দিতে চেষ্টা করি নাই” 

রবীন্দ্রনাথ ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের মতাত্তর ও মনাস্তর শুরু হয়েছিল 
১৯২০-২১ সালে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। ২৩ এপ্রিল 
১৯২১ থেকে শুরু করে ১৯২২-এর ২০ অক্টোবরের মধ্যে লিখিত উভয়পক্ষের নয়টি 
চিঠিতে এই সাময়িক বিরুদ্ধতার বিবরণ বিধৃত হয়ে আছে।* ১৯৪০ পর্যপ্ত উভয়ের 
পত্রালাপ অবশ্য কখনও বন্ধ হয় নি, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ১৯২২-এর 
পরে বন্ধুত্বের উষ্ণতা ক্রমশই কমে এসেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ কবি ও 
শিল্পী বন্ধদের মধ্য যাঁর সঙ্গে তার হৃদ্যতা আজীবন অব্যাহত ছিল, তিনি 
রোটেনস্টাইন নন, তার নাম টমাস স্টার্জ মুর।+: 

এডোয়ার্ড টমসন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা বিস্তারিতভাবে আমি অন্যত্র 
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আলোচনা করেছি।”” ১৯২১ সালে প্রকাশিত টমসনের প্রথম বই 7১1/24707 
158০6 ১780 706 7৫ 707% পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হন নি। ১৯২৬-এ টমসনের 
দ্বিতীয় বই, 7871227017 758076 : 792৫ 070 107271915 প্রকাশিত হবার পর 
এই অপ্রসন্নতা বিরক্তি ও প্রায় অসহিষুরতায় পৌছয়। সম্পর্কের ফাটল বড়ো করার 
ব্যাপারে কতিপয় রবীন্দ্র-তক্তেরও যে একটা সক্রিয় ভূমিক! ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। প্রায় একবছর পর, শ্রীবাণীবিনোদ বন্যোপাধ্যায়-এর ছন্স নামে রবীন্দ্রনাথ 
টমসনের দ্বিতীয় বইয়ের একটি তীক্ষ সমালোচনা লেখেন। রচনাটির শিরোনাম ছিল : 
“রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেন্ড টমসনের বহি”, এবং প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী” 
পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায়। ৭ আগস্ট ১৯২৬ থেকে ২৯ মার্চ ১৯২৮ পর্যন্ত 
উত্তয়ের মধ্যে কোনো পত্রালাপ হয় নি। ১৯২৮-এর পরেও, ১৯৩৩ পর্যন্ত টমসন- 
রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময়ের সংখ্যা মাত্র চার। সন্দেহ নেই, বন্ধুত্বের এই বিচ্ছেদ আর 
কখনো জোড়া লাগে নি।১ 
* রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মনাস্তরের বৃত্তান্ত ঈষৎ জটিল। এর 
সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২৫ সালে, নবজাত “শিক্ষাভবন'-এর অধ্যক্ষের পদ থেকে 
রামানন্দের পদত্যাগের সূত্রে।** বছর খানেকের মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হল 'বসুমতী'তে 
নিটার পুজা এবং “বিচিত্রা” ও “সবৃজপত্র'-তে রবীন্দ্রনাথের প্রায়ণ রচনাপ্রকাশকে 
কেন্দ্র করে রামানন্দের ক্ষোভ।১* মাত্র চার মাস পরে আর একটি নতুন বিতর্কের 
সৃচনা হল। রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণকে ঘিরে 'প্রবাসী' আশ্বিন ১৩৩৩ ও “মডার্ণ 
রিভিয়ু' পত্রিকার অক্টোবর ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিকূল সম্পাদকীয় মন্তব্যের 
উত্তরে কবি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন তার ২৫-২৬ অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের 
চিঠিতে । আরও নয় মাস পর, ১ জুলাই ১৯২৭ তারিখে লেখা দুটি চিঠিতে (একই 
দিনে) রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করলেন যে অশোক চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দের পুর) 
নানাভাবে বিশ্বভারতীর ক্ষতি করবার চেষ্টা করছেন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের সাতটি চিঠি ও ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে লেখা রামানন্দের 
নয়টি চিঠি এই মনাস্তরের মুদ্রিত সাক্ষ্য।৯* এই মনাস্তর অবশ্য স্থারী হয় নি। ১৯২৭- 
এর পরে এই সাময়িক বিচ্ছেদ সহজেই অবসিত হয়েছিল। 
কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে বন্ধু-বিচ্ছেদের জন্য নিজেকেই দায়ী করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ। ১ জুলাই ১৯২৭-এ রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : “নিশ্চয়ই 
অবিবেচনাবশত আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করেচি। সকল সময়ে সব দিক চিন্তা 
করতে পারি নে এ দোষ আমার আছে। সেইজন্যেই সকল দিকেই আমার সংসারের 
পথ কন্টকিত।”১* পরের দিনই আবার লিখলেন : “আমার মধ্যে একটা কোনো 
গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্ছে, আমার হ্দ্যতা 
প্রকাশের প্রাচূর্যোর অভাব।”২ কখনো বা বন্ধু-বিচ্ছেদের মূলে দেখেছেন সুপরিচিত” 
লোকেদের হাত। রামানন্দকেই লেখা ১ জুলাই ১৯২৭-এর আরেকটি চিঠিতে 
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ঘটে তখন বাইরে থেকে অত্যুক্তি ও মিথ্যা উক্তি কোথা থেকে ঝাকে বাকে এসে 
পড়ে। যখন চিত্তরঞ্জন ও দ্বিজেন্দ্রলাল আমার অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন তখন আমার 
জবানী এমন সকল কথা আমাদের দুই পক্ষের সুপরিচিত লোকে তাদের কাছে 
রটিয়েছিল যার কোনই মূল্য ছিল না। মিথ্যা জনশ্রুতি আপনাদের কানে যে পৌঁচচ্ছে 
না তাও বলতে পারি নে” রি 

একই সময়ে রামানন্দ নিজেও এব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে : 
“আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, কবি- ঝবিরূপে আপনি অসাধারণ 
মানবচরিত্রজ্র হইলেও লৌকিক ব্যবহারে আপনি কোন্‌ কোন্‌ মানুষকে চিনিতে পারেন 
না এবং তাহাদের মতলব বুঝিতে পারেন না; কোনো কোনো স্থানে সকল পক্ষের কথা 
শুনিয়া জানিয়া একটা মত বা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন না, মনে মনে একতরফা ডিক্রী 
দেন।”২, 

কিন্ত প্রায়শই নিজেকে ভেবেছেন অকারণে আক্রান্ত। ১৯২১-এর ১৪ অক্টোবর 
দীনেশচন্দ্র সেন কে যে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটি আগেই উদ্ধৃত করেছি। 
১৯২৬-এর ২৫ অক্ট্রোবর রামানন্দকে বলেছিলেন : “জীবনে আত্মীয়তার বিকার 
বন্ধুত্বের বিপর্যয় বিনা কারণেই বার বার ঘটেছে_ চুপ করেই সহ করেছি। এবারেও 
প্রতিবাদ করব না...”২ দুবছর পরে রামানন্দকে আবার লিখেছিলেন : 
গব্যক্তিগতভাবে যত অন্যায় আঘাত আমি সহ্য করেছি এমন আজকের দিনে আমার 
দেশের কোনো খ্যাতিমান লোককেই সহ্য করতে হয় নি। আমি কখনো তার প্রতিবাদ 
করি নি।”২৪ | 

কিন্তু চুপ করে সহ তিনি কখনই করেন নি। যে-দুটি চিঠির উপান্তে রবীন্দ্রনাথ 
এই উক্তি করেছিলেন, সেই চিঠি দুটিই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর অব্যর্থ শরসন্ধানের 
প্রমাণ। "স্তুতি নিন্দার জুরে প্রায়শ কম্পিত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাঘাতও একটি দর্শনীয় 
শিল্প-_ অন্রান্ত শব্দচয়ন, নিপুন এবং শানিত বাক্যবিন্যাস ও তীক্ষ পরিশীলিত 
শ্লেযোক্তির সাহায্যে তার প্রতিপক্ষকে অতি সহজেই তিনি পরাভূত করতে পারেন। 


চে 


রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্য এতই বেশি, তাদের স্বভাব ও 
জীবনচর্যার ব্যবধান এতই দুর্নগ্ঘ যে এই কবি ও এঁতিহাসিকের দুই দশকব্যাপী 
সখ্যতাই আমাকে অবাক করে, তাদের বিচ্ছেদ নয়। রবীন্দ্রনাথ বলতেই এক রাজকীয় 
ব্যক্তিত্বের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে__ 'বাকপটু, কৌতুকপ্িয়, 
পরিহাসে অপ্রতিদবন্দী, জনসভায় অমোঘ আ্মাকর্ষণ, অবিরত সৃজনশীল, ঈর্ষশীয়ভাবে 
সন্তান্ত ও রুচিশীল, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচলিত, অতিমাত্রায় 
সংবেদনশীল ও আতিথেয়তায় উদার। 

যদুনাথ, ঠিক এর বিপরীত বাঙালির কাছে যদুনাথ জনপ্রিয় ছিলেন না 
দৈনন্দিন জীবনে প্রায় অসামাজিক, অস্বাভাবিকরাপে স্বল্পবাক, সাধারণ আলাপচারিতায় 


.€& 


পরাম্মখ, অথবা কালক্ষেপের ভয়ে অন্তত, বন্ধু নির্বাচনে অতি সতর্ক, ছাত্র ও গবেষক: 
ছাড়া অতিথি সমাগমে বিরক্ত, নিরত পাঠনিবিষ্ট এবং গ্রহলোকের বাইরে 
পারিপার্থিক সম্পর্কে প্রায় নিষ্পৃহ। সাহানা দেবী জানিয়েছেন : “হাস্য পরিহাস ছাড়া: 


রবীন্দ্রনাথকে ভাবাই যায় না। কি সব অদ্ভুত মার্জিত সরস রসিকতা, উপমা, আর সে 


সব বলার অননুকরণীয় সেই ভঙ্গী__ যে সবের সত্যই তুলনা মেলা ভার। স্বচক্ষে না: 
দেখলে বলে বোঝানো যায় না। বোঝবার জিনিসও নয়। তাছাড়া এমনিতেই ওঁর: 


কথাবার্তা ছিল অসম্ভব চিত্তাকর্ষক, যা কিছু বলতেন আলাপ আলোচনা, সবই এমন 
করে বলতেন আর সে বলা হত এতই সরেশ, এত উচ্চাঙ্গের আর এমনই একটা 
বৈশিষ্ট্ে ভরা যে, সবের মধ্যে সর্বদাই পাওয়া যেত ওঁর 'জিনিয়াস'এর নানাভাবের 
পরিচয়, নানা নমুনা। কথায় কথায় অবলীলাক্রমে যে ধরনের কৌতুক, যে ধরনের 
রসিকতা উনি হরদম করতেন তার অজন্রতা দেখে আর সে সবে ওঁর তৎপরতার 
অমন “অনায়াসলীলা" দেখে অবাক না হয়ে পারা যেত না” * 

২ গক্ষা্তরে, যদুনাথের ঘনিষ্টতম ছাত্র, এতিহাসিক কালিকারঞ্রন কানুনগো 
লিখেছেন : “18007911016 58, ? ৪ 11158001000) ৪ 11612101901 16011199, 
150 185 [06070000019 10 1167 811 11002111115 116. [6 111 9৩ ঘটি 10 
01570591015 17010179083 ৮০] 01177091106, 30027 1 071078 0০ 20. ৪- 
0215 09066 88105? 00 10 1789 1061) 1115 162 ৪ 368160 60010%4101 
90001005 66011... 105 10%5 01 0067 19 ৪ 01051 191050 560796 ৮1361985 
05 10৬৩ 01 00015 0010015 0. ৪ [9855100...%২৬ 
8০৩5 ডি 17000055100, 18$6 9০1 96601 07106210 180001910) 11 11911817067 
9105. 

আরো একজন শরত্াত এতিহাসিক, নীহারঞ্রন রায়__ যিনি যদুনাথকে চিনতেন 
১৯২৬ সাল থেকে এবং যদুনাথের জীবনের শেব বারো-চোদ্দ বছর ধিনি তার ঘনিষ্ট 
সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন-_ যদুনাথ সম্পর্কে তার সাক্ষ্যও এক্ষেত্রে মূল্যবান: : 
“আচার্য যদুনাথের একটি মূর্তি আছে যাঁরা তাকে চিনতেন তাদের মানসচক্ষে। সে 
মূর্তিটি নিয়মে-সংযমে শাসিত বন্রদূঢ় একটি পুরুষের, খজু, অন্মনীয় যার ব্যক্তিত্ব, 
স্পষ্ট ও বিরলালংকার যাঁর বাকৃভঙ্গি, অতি পরিমিত যাঁর ভাবণ, পিউরিটান যাঁর 


. চরিত্র, কঠোর কটিনাবদ্ধ যার জীবনচর্যা, সুখে ধিনি বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে যিনি 


অনুষ্িগ্নমনা।”২৮ 
দুঃখের কথা এই যে আধুনিক প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালিদের প্রায় কেউই আচার্য 
যদুনাথ সম্পর্কে উৎসাহী নন। মস্তবড়ো এঁতিহাসিক ছিলেন তিনি-_ একথা অবশ্য 


সুবিদিত। কিন্তু কেমন ছিল তার জীবনযাত্রা, তার দৈনন্দিন অভ্যাস, ইতিহাস-চর্চার. 


বাইরে তার চিস্তার জগৎ, তার বন্ধুগোষ্ঠী-_. এসব বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট 
নয়। অবশ্যই তার প্রধান কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর 


. দীর্ঘ আশিবছরের জীবনের প্রায় প্রত্যেক দিনের বিবরণ মোটামুটিভাবে আমাদের 


ঙ 


অথবা “চ০৬/ 0601010, 301 


গোচরে, অসংখ্য রচনার মাধ্যমে তার চিস্তা ও অনুভবের, জগৎ, তার অভ্যাস ও 
স্বভাব, তার বন্ধুগোষ্ঠী ও আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে বিপুল তথ্য আমাদের করায়ত্তে ও 
প্রায় ব্যবসায়িক স্তরে চর্চার বিষয়, আচার্য যদুনাথের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটে নি। এক 
বিশেষ অর্থে তিনি ছিলেন প্রবাসী বাঙালি। কোনো আত্মজীবনী লেখেন নি তিনি। 
১৯৪৮-এর ১২ অক্টোবর কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে “আমার জীবনের তন্ত্র» নামে যে 
রচনাটি পাঠ করেছিলেন তিনি, তাতে নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। রচনাটি 
এক ভিকটোরিয়ান পিতার প্রতি তার ভিকটোরিয়ান পুত্রের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তার 
পরবর্তী প্রজন্মকে নিষ্ঠা, সততা ও কঠিন পরিশ্রম বিষয়ে পরামর্শ। 

কোনো তথ্যবহুল প্রামাণিক জীবনচরিত এখনো লেখা হয় নি যদুনাথের।” তার 
বন্ধু সংখ্যাও ছিল নিদারশভারে সীমিত। পটনায় প্রায় তিন দশক ধরে বাস করেছেন 
যদুনাথ, অথচ আইনজীবি মথুরানাথ সিংহ ছাড়া আর কারো সঙ্গে হদ্যতা হয়েছিল 
বলে শোনা যায় না। কলকাতায় অবশ্য তার বন্ধুত৷ ছিল রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, 
জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার 
পতরালাপের মুিত হদিশ বিশেষ পাওয়া যায় না। আর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তার 
পত্রবিনিময় শোচনীয়রূপে খভিত।” ১৯৫২ সালে যদুনাথ সুশীল রায়কে বলেছিলেন: 
“দেশীয় বন্ধু আমার অসংখ্য, তাদের মধ্যে দুইজনের মাত্র নাম করব, প্রথম গোবিন্দ 
সখারাম শরদেশাই... দ্বিতীয়, শিভালিয়ার পাুরঙ্গ স পিছুলেন্কর।”*২ কলকাতার 
জাতীয় গ্রস্থগারে রক্ষিত যদুনাথ-সংগ্রহে সে সহম্লাধিক চিঠি রয়েছে তার অধিকাংশই 
কিন্তু শুধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময়। এই সংগ্রহে যদুনাথের 
চিঠিগুলির প্রায় আদ্যপাস্ত জুড়ে রয়েছে শুধু কাজের কথা, গবেষণার পরিকল্পনা, 
গবেষণা-সূত্রে ভ্রমণের সূচি, দুপ্রাপ্য বই.ও পাণুলিপির সন্ধান, বিভিন্ন এঁতিহাসিক 
অধিবেশনের কর্মসূচি এবং আশু প্রাকাশ্য বইয়ের কথা। কোনো কোনো চিঠিতে অবশ্য 
ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও এসেছে, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় এতই কম, যদুনাথ সেখানে এতই 
মিতভাবী যে মনে হয় ব্যক্তিগত মানুষটিকে প্রকাশ্য আনতে তিনি সর্বদাই কুষ্ঠিত। যা 
এই চিঠিগুলিতে পাওয়া যাবে না তা হল রবীন্নাথের পতরসাহিত্যের এয, কল্পনার 
উত্তাস বা শিল্পের সৌকর্য। 

১৯৫১ সালের ১৪ মার্চ যদুনাথ সখারাম সরদেশীইকে লিখেছিলেন : “411 ঘা 
0190765 91009 27 ০011626 ৫999 (1889 00%/2105) 1004৩ 19661 0169500, 
০০৫0 116 076 ০ 1926 ৯1010) 123 1050 17. 0110151 1100393...+০০ 
এখানেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান। হারুনা-না-মারু জাহাজে বসে 
১৯২৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। 


- প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখি, এই 


ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগতে চায় না। আগলাতে চায়?” তিনটি অনুচ্ছেদ পর 
আবার লিখলেন : “আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে 
তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে 


আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত” 


যদুনাথের ডায়ারির খুগুলি অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু যদি পাওয়া যেত, তবে 
সেগুলিতে “সমন্তই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখার চেষ্টা দেখা যেত__ এ কথা যেমন সত, 
“নিজের স্বাক্ষরে নিজের জীবনের প্রতিবাদ যে সেগুলি হত না-_ সে কথাও তেমনি 
নিশ্টিত। রি 

বিরলবন্ধু হলেও যদুনাথের গুণমুদ্ধ ছাত্র ও অনুরাগীর অভাব ছিল না। কিন্তু 
এঁদের মধ্যে স্বল্প কয়েকজনই তার ঘনিষ্ট হতে পেরেছিলেন এবং সেই স্বল্প 
কয়েকজনের-_ যাঁদের কেউই আর বেঁচে নেই-__ মুদ্রিত স্মৃতিচারণই ব্যক্তি যদুনাথ 
সম্পর্কে আমাদের প্রধান অবলম্বন। এঁদের সকলের স্মৃতিচারণ থেকে ভেসে ওঠে 
এক স্বল্পবাক, গম্ভীর ও অনাড়ম্বর জ্ঞানতাপসের ছবি-_ যার নিয়মানুবর্তিতা প্রায় 
প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল এবং যাঁর জীবনযাপনের সারল্য তার অগণিত ছাত্র, 
সহ্‌কর্মী ও অনুরাগীদের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭-১৮ সালে 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথের কনিষ্ঠ সহকর্মী ও পরবর্তীকালের প্রখ্যাত 
এঁতিহাসিক, কে. এ. নীলকাস্ত শাস্ত্রী লিখেছেন : “31 180075113 %/61-1010 
91001100৮10 001065 00 8051600 000 016৬ 7000 176 1) (16 62119 
0899 01010 20881102000 01619801161 76117191021] 0791 /১01211229 ৮185 ৪ 
৪০০৫ 90৮)০০/ 07 500) ৪14 716962101, ১৪ ৪ 7১80 11006] 007 116) (1৫ 
ঠা 01] [0060 00 [76 0 2 590010, 8170 1101031 9011160.৮৮৫ 

অনাড়ন্বর যদুনাথের কথা বলেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়ও : ““মৃদুভাষী মানুষ 
তিনি, প্রকৃতি গল্ভীর বলে মনে হয়। কোনোরকম “পোজ' বা ভঙ্গিধারণের চেষ্টা নেই। 
চেহারা ও সাজপোষাক এত সাদাসিদা যে, কেউ বুঝতেই পারে না তিনি কত বড়ো 
পণ্ডিত ও অনন্যসাধারণ মানুষ । জনতার ভিতরে তিনি অনায়াসেই হারিয়ে যেতে 
পারেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করলে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করা 
যায়।””* এবং নীহাররঞ্জন রায় : “এতিহাসিক যদুনাথ, পণ্ডিত যদুনাথ, মনীবী 
যদুনাথ কিছুটা দূরের মানুয যিনি বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র, এতিহাসিক গবেষণায় 
জো্ঠাগ্রজ হিসাবে যিনি. নমস্য, যার রচিত গ্রস্থাদি আরো বছ বৎসর অধীত হবে, 
সযত্বে ও সাগ্রহে। কিন্ত, আর এক যদুনাথ ছিলেন যাঁকে আমি জেনেছিলাম-__ যিনি 
চলনে বলনে ছিলেন একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী, যিনি শ্রীমানী মার্কেটে বাজার 
করে বাজারের থলে হাতে নিয়ে সুকিয়া স্ত্রীট ধরে হেঁটে হেঁটে বাদুড় বাগানের 
বাড়িতে ফিরতেন__ তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য...” *" দৈনন্দিন 
জীবনের এই আশ্চর্য সরলতা সত্বেও যদুনাথ কিন্তু নিজেকে সযত্রে ঘিরে রেখেছিলেন 
এক দুর্ভেদ্য নিঃসঙ্গতার আবরণে। কালিকারঞ্রন কানুনগোর কথায় : “18৫8080% 
ওএিতিও হি0ো) & 501 01100) 10119111955 06 50176 ৮4110) 15105 ০৮ 
07681100-৮০৮ - 

কিন্তু নিঃসঙ্গতা তো রবীন্দ্রনাথেরও সৃষ্টির উৎস। ১৯২৫-এর ১২ ফেব্রুয়ারি 


তার “পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি তে লিখেছিলেন : “জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা 
নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।””* বাকাটি উদ্ধৃত করে শশ্থ 
ঘোষ বলেছেন-_ “এক হিসেবে, এতো শিল্পীমাত্রেরই ভাগ, ভিতরে ভিতরে এই 
নির্জন নিহসঙ্গতা। হয়তো আমরা সব সময়ে মনে রাখি না যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন 
সেই একলা সাগরে ভাসমান। তার ব্যাপৃত মূর্তি, কাজেকর্মে তার চঞ্চল পরিচয় 
এতটাই আমাদের চিত্ত অধিকার করে থাকে যে সহসা আমরা দেখতে পাই না ভিড় 
থেকে তার পালিয়ে যাবার না-নৌকোটিকে, আমরা জানতে পাই না যে এই নির্জন 
ভেলাটি সব সময়েই চলছে তার রচনাজীবনের গোপনে গোপনে।”*” 

যদুনাথের নিঃসঙ্গতার চেহারা কিন্তু আলাদা। সযত্নে এই নিঃসঙ্গতা নির্মাণ 
করেছিলেন তিনি নিজে, আরোপ করেছিলেন তার জীবনচর্যার ওপর। “&5 
158205 115 30081 116”, বলেছেন তার অনুগত শিষ্য, কালিকারঞ্জন, “৩ 
11756166115 03 0181 100 26201107020 (৮1০ 01095360115 00597010 10 
106 29 97888560 10) 117776 01৩17151019 01/১01818210 [7088 2৩ আরও 
11610 10 111001550 65160]) 0৮ 211, 90808 ৪710 010, 210 5811100 হতো ৪, 
70090 08006 10 115 18056 10106. 11015 19 00 68288072110); ১608056 
108: [10856 5801) 01100) 21766756213 0010171050 100 0১8 ৪ 0911 ৪ 
15001781 ঠ। 006 [)010706 ০4০60 00001 60828011011 9183 00101010611 
10181013৮৭১ 

নীহাররঞ্জন রায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখেছেন যদুনাথের। বলেছেন-- 
[যদুনাথ] “ছিলেন একান্তই উনিশ শতকীয় ইংরাজ”** আর “রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
নিজেকে দেখেছেন নানা বৈপরীত্যের মাঝে, "খ্যাত অধ্যাত/ব্যর্থ চরিতার্ধের জটিল 
সম্মিলনের মাঝে'__ বলেছেন: “আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম 
কান্না।”** একজন গভীর অর্থে দ্ন্দীর্ণ রোম্যান্টিক, আর অন্যজন নিষ্ঠাবান 
ভিকটোরিয়ান। 


৩. 


তবু একটা যোগসূত্র ছিল কোথাও নিশ্চয়ই এবং সেই সূত্র হল সৃষ্টি ও নির্মাণের 
সম্পর্ক। এই সম্পর্ক__ যাকে আমরা বলতে পারি সৃজনীশক্তির প্লাবন ও অস্থিরতা 
“বং পরিশ্রমী নির্মাণের সংগতির সম্পর্ক-_ খুব স্পষ্ট করে না হলেও আমরা লক্ষ 
করব রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের জীবনব্যাপী যোগাযোগে, এমন-কি দু'একটি সাযুজ্যের 
ক্ষেত্রেও। এমনই দুটি সাধুজ্যের ক্ষেত্র হল রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের স্বদেশ-ভাবনা ও 
তাদের ইতিহাস চিস্তা। কিস্ত যেহেতু দুটি প্রসঙ্গই বিস্তারিত আলোচনা ও 
অনুধাবনযোগ্য, তাই বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত করব না। 


৯ 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল আমাদের নিশ্চিত : 


করে জানা নেই। অনুমান করা অসংগত হবে না যে, এই পরিচয়ের যোজক ছিলেন: 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অথবা জগদীশচন্দ্র বসু, খুব সম্ভব ১৯০২-এর কাছাকাছি 
কোনো সময়ে। যদুনাথ তখন পাটনা কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক এবং 
রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সদ্য তার ব্রহ্চ্যাশ্রম স্থাপন করেছেন। যদুনাথের পিতা, 
রাজকুমার সরকার অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনতেন এবং যদুনাথ তার 
বাল্যবয়সে পিতার সঙ্গে জোড়াীকোর বাড়িতে দেবেন্রনাথের কাছে গিয়েছেন. 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন তার পরিচয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে যদুনাথের আগ্রহের প্রথম নিদর্শন ইডেন. হস্টেলের সুহৃদ সমিতির পত্রিকা! 
“সুহৃদ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, “106 ৩9 [1,680] 17 760821 (8:08081955 01 
89৮৪ [45170187010 [820155 9001 969765)1” প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৩০১ 
বঙ্গাব্‌ [১৮৯৪], যদুনাথ তখন সদ্য এম. এ. পাশ করে তদানীস্তন রিপন কলেজে 
অধ্যাপনারত। . 

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের সাক্ষাতের প্রথম মুদ্রিত বিবরণ পাওয়া যায় যদুনাথেরই! 
দুটি রচনায়, “7২251012181 [88015 20 8191 [1%6018” এবং “9192 
115০0115 ৪5 ]101% 11৩৮ শীর্ষক প্রবন্ধে।** ১৯০৪ সালের ৮ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ 
সদলবলে বোধগয়ার উদ্দেশে রওনা হন। ভ্রমণের অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন রীন্দ্রনাথ। 
সন্তোষ মজুমদার, সন্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, আনন্দমোহন বসুর দুই! 
কন্যা, ত্রিপুরার মহারাজকুমার ও তার শিক্ষক, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্গাচারী অমূল্য”: 
খুব সম্ভব. জগদীশচন্দ্রের আমন্ত্রণে পাটনা থেকে এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন 
যদুনাথ। যদুনাথ তার স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, বোধগয়ার সন্নিকটে বুদ্ধ-শিষ্যা 
সুজাতার গ্রাম দেখে ও ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নিবেদিতা যখন আক্ষেপ 
করছিলেন, যদুনাথ তখন নিবেদিতাকে বলেন £ "[ ৫0 10 06509. ₹/০ 19, 
০612119, 152300। টা 05309070210, ১০৮ 72771007011 05 82277 1%2 
57519 2 8271201. 1175 0091 185 81076 1056090100 85 800 0%61116910 
[15107021060] 57079170 ৪ 21581101721) 10 5195167 141%5086, ৮৮ 
97100711019 (2103180005 0173201701011005%1100/55 000৬ 109 1090 1000560 
৪167 50111 1110 87881111089 ৪0৫ (ম০৪৪ 110212106 1110 00 16215 
01 10)9119105 £010678110. 0 87881.9 রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও আস্থা 
যদুনাথ আমৃত্যু পোষণ করেছেন। ণ 

উপরোক্ত উদ্ৃতিতে রবীন্দ্র-রচনা থেকে যে তাৎক্ষণিক তর্জমার কথা যদুনাথ 
বলেছেন, তার মধ্যে ছিল “কথা ও কাহিনী*র থার অনুবাদ।” দুটি গাথা ছাড়া 
“কথা ও কাহিনী” থেকে আর কোনো কবিতার ইংরেজি অনুবাদ অবশ যদুনাথ করেন: 
নি; কিন্ত ১৯১০. থেকে ১৯১৩-র মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের তেরোটি প্রবন্ধের ও 


১৯১৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে আর সেন! অনুবাদ পাওয়া যায় নি। ১৯২৭-এ 
রইদনাথের মালয়, জাভা, বালি ও শ্টা যাত্রার প্রানে, “বৃহত্তর ভারত-পরিষদ'- 
এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় কবি যে বন্তৃতা দেন (৬ জুলাই ১৯২৭), তার 
যদুনাথ-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভ্যিযু পত্রিকার আগস্ট ১৯২৭ 
সংখ্যায়।৯ যদুনাথের শেষ ম্ননুরাদ “কথা ও জাহিনী”র পুর্বোক্ষ দুটি কবিত)) 

অনুবাদ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলায় প্রথম 
প্রবন্ধ ““সোনার তরী”র ব্যাখ্যা, রচিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “কাব্যে 
অভিব্যক্তি” (প্রবাসী”, ভাত্র ১৩১৩)-র উত্তরে এবং প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী*তেই, 
অগ্রহায়ণ ১৩১৩ সংখ্যায়। দ্বিতীয় মুদ্রিত রচনা, "দুই রকম কবি-- হেমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথ” (প্রেবাসী', ভাদ্র ১৩১৪) প্রসঙ্গে আদিত্য ওহদেদার জানিয়েছেন: 
“লেখাটি যদিও ১৩১৪ সালে ছাপা, আসলে কিন্তু এটি রচিত হয় ১৩০৯ সালে। এই 
তারিখ খেয়াল রেখে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার প্রথম দুই দশকের ফসল 
লক্ষ্য করে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হেমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে 
চেয়েছেন... স্পষ্ট করে বলেছেন... রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিস্বিক। তাতে আছে 
সৃক্ষভাবের প্রকাশ ও বিশ্লেষণ। হেমচন্দ্র তার কাব্যে যে সব ভাব প্রকাশ করেছেন তা 
অতি সরল ও সনাতন।”** শেষ প্রবন্ধ “পদ্য আর গদ্য” ('পুজারিণী' কবিতার 
পাঠভেদ সম্পর্কে আলোচনা) লিখেছিলেন, 'প্রবাসী'র চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায়। আর 
ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা তিন। প্রথম দুটি রচনা, “[খ০%/ [.08৩7 1 
81881” (১৮৯৪) ও “880৩5 8911809” (১৯৩১, দ্র পাটা ৪৮)-এর উল্লেখ 
আমরা আগেই করেছি। শেষ রচনা, “7২00170787810) 18806 : ঞ £008199515” 
লিখেছিলেন মৃত্যুর তিন বছুর আগে ১৯৫৫-তে। এর সঙ্গে যোগ করা দরকার 
যদুনাথ-কৃত রবীন্দ্রনাথের চারটি বই এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্র গ্রন্থ 
পরিচয়'-এর পুস্তক সমালোচনা 1” 

১৯১০ থেকে ১৯১৯-এই নয় বছরে কবি ও এঁতিহাসিক যতটা পরস্পরের 
কাছাকাছি এসেছিলেন আর কখনো তা আসেন নি। এই নয় বছরে রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন-_ ব্যস্ততা, উত্তেজনা ও ভক্তজনের স্বতিবাদে পরিশ্রাস্ত, 
খানিকটা বিভ্রান্তও 1০ ব্যস্ততা ও উত্তেজনা অবশ্য শুরু হয়েছিল কবির ১৯১২ সালে 
বিলেতযাত্রার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এবং তুঙ্গে উঠল নোবেল পুরস্কার পাবার 
পর। পুরক্কার ঘোষিত হবার একমাস পরে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ 
রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন : “ গয। ৮00 00৫ 10018161155, 0190198108 
(005 6 172710515 200 15061৬106 %191015. ] ০ঘঃ০ 001] 9০8 10৬ 
00050169016 05 50006] €1019107 0? 1701102 15 00 ৪ হা) 06 109 
(৩10020771৮4 মাসথানেক পর, ১৩ জানুয়ারি ১৯১৪-তে যদুনাথকে লিখলেন, 
“সম্মান আমার পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে”** আরো প্রায় দেড় বছর পর 


. খ্যাত্ক্রাস্ত কবি রোটেনস্টাইনকে লিখলেন, 44 9080 ০৫ 75515551555 15 ম[301) 
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ষ্ 
[16 হা? ] 1845 1096 1078178 10 £০ট ৪৮৭) ১১1৭৪৩1০.৮ তিন মাস পর 


“বিলাকা'র কবি আবার লিখলেন, “7৩ 75010 1070156 15] হাট ৮1195 
110%.+ একই সময়ে প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখেছিলেন : “.আজ আমার যে 
ফল ফলাবার দিন তার জন্য বিরলতার দরকার । আমার মন আজ নিজের কাছ থেকে 
নিজে পালাতে চাচ্ছে_ তোমাদের কাছ থেকে নয়।”৮ 
যে বিরলতার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলেন কবি, সেই বিরলতাকেই তখন প্রায় 
অবিশ্বাস্য পরিশ্রমে কাজে লাগাচ্ছিলেন ধতিহাসিক, গুরঙ্গজেব ও শিবাজীর ইতিহাস 
নির্মাণে পাটনার বাড়িতে বেচ্ছানির্বাসনে। কখনো-বা অনাবিষ্কৃত দলিল ও পত্রের 
সন্ধানে মহারাষ্ট্রের বিশীর্ণপার্বত্াঞ্চলে, গ্রাম থেকে গ্রামাত্তরে ঘুরছিলেন তিনি। আর 
এইভাবেই সংগৃহীত হয়েছিল ওরঙ্গজেব ও তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচ 
হাজারেরও বেশি চিঠিপত্র।”৯ যদুনাথের দীর্ঘ গবেষণার ফল 47517 ০ 
48707821ঠএর প্রথম দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে, তৃতীয় খণ্ড 
১৯১৬৭ত, চতুর্থ খন্ড ১৯১৯ ও পঞ্চম বন্ড ১৯২৪ সালে। 5771 ০%৫ 7 
17 প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এর জুলাই মাসে। 
রর যদুনাথ কিন্তু রবীনদ্-সানিধ্য থেকে দূরে 
র ৯১০ সালের মাসে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার (১৫ ফেব্রুয়ারি) নোট 
নিয়েছিলেন যদুনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্। এই নোটের ওপর নির্ভর করে খগেন্্রনাথ 
মিত্র যে রচনাটি তৈরি করেন সেটিই “ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুর 
বন্তৃতা” নামে প্রবাসীর চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এক মাস পরেই ১৯১০- 
এর মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন যদুনাথ। সম্ভবত শান্তিনিকেতনে এটাই তার 
প্রথম আগমন। বস্তুত, ১৯১০ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে অস্তত চারবার শাস্তিনিকেতনে 
যদুনাথের উপস্থিতির বিবরণ পাই আমরা-_ একবার, ১৯১২-র ডিসেম্বরে, কবির 
অনুপস্থিতিতেই। প্রতিবারই তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা 
করেছেন। ১৯১২-র ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে তার তৃতীয়বার অবস্থানের সময়ে 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পেরবতীকালে রবীন্দ্রজীবনীকার) 'াচীন ইতিহাসের 
গল্প'-এর ভূমিকা লিখে দেন। ১৯১৩-তে যদুনাথের পরামর্শেই মারাঠি ধঁতিহাসিক 
লিবরা জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামকাস্ত ছাত্ররূপে ব্রদ্াচর্যশ্রমে যোগ 
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা-- বিশেষত 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান-_ যে যদুনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার 
প্রমাণ রয়েছে “775 ৬৪৪০1211০01) : ৬1595 ০121 010 15819: নামক 
প্রবন্ধে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে।* একমাস আগেই 
স্যাডলার কমিশন-প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেবার জন্য যদুনাথের পরামর্শ চেয়ে চিঠি 
লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ।*১ একটি স্বল্পভ্ঞাত তথ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
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১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে যদুনাথ লিখেছিলেন: “] 020৩ ৫1598156001 (78 
[38781552170ত 10 175 3... 51009050600 ০011626; 1110 19780829 1056 
91851870119, 210 01. ০2110116 0052 00605001 19000 1080 0215 সে 
0£ 019 10015 %10 ০6 ৮1000 816 11000005 92110210- 1750 18050 
9০ 2) 10161118006 800 95ঘি] ডঘাগাযীহা 06 হাট 1600৩ মি) 80819 
90779179 266/2705, ] 500106 017 176 52106 981০০, ৮৪ 0 367881 0 
(016 9০/5 01 7২9010107210515 501100] ৪: 3011501, ৪10 11008] [9 56০00 
800161709 9185 900 20007 3008৩ (হা 00 মি9, 0169 11016 608110% 
901190160 78090100670 015000156, 10161 100016 100215.  ১৯১৩-র 
পর যদুনাথ সম্ভবত আর কখনো শান্তিনিকেতনে আসেন নি।* 

রবীন্দ্রনাথও যদুনাথের সঙ্গে তার সখ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ১৯১১ সালে 
প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'অচলায়তন' নটিকের উৎসর্গপত্রে। প্রশাস্তকুমার পাল লিখেছেন: 
প্রবাসীর আশ্বিন (১৩১৮) সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতেই রচনাটি 
উৎসর্গ করা হয় যদুনাথ সরকারের নামে... কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী বৎসরে 2 
585 1912 [শুক্রবার ১৭ শ্রাবণ ১৩১৯] নাটকটি যখন গ্রদ্থাকারে প্রকাশিত হয়, 
তখন উৎসর্গ-পত্রটি মুদ্রিত হয়নি... রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রবীন্র- 
রচনাবলী একাদশ খণ্ডে [আবাঢ় ১৩৪৯] ও শ্বতন্র সংস্করণে উৎসর্গ-পত্রটি পররিকা 
থেকে উদ্ধার করে সংযোজিত হয়।”*” 

১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন [7076 [00150151 [.10থাঠ ও 0707089 

1/8010015 0£901675 2101157811৩-এর আদর্শে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহএর পরিকল্পনা 
করছিলেন তখন যদুনাথকেও যুক্ত করেছিলেন এই উদ্যোগের সঙ্গে। 'প্রবাসী'র শ্রাবণ 
১৩২৪ সংখ্যায় এই প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে যদুনাথ :বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ'-এর মন্তাব্য 
লেখকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ, ছয়টি বিষয় বিভাগ এবং ইতিহাস বিভাগের জন্য 
বিশদ বিষয়সূচি সম্বলিত একটি ভূমিকা প্রকাশ করেন।” সন্ভাব্য লেখকদের জন্য 
ুদ্রিতনির্দেশগুলি থেকে তরুণ গবেষকেরা এখনো কয়েকটা জরুরি সূত্র শিখে নিতে 
পারেন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা (তিনিই এই পরিকল্পনার প্রস্তাবিত 
প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্য-নির্বাহক ছিলেন) অবশ্য. তখন বাস্তবায়িত হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পর, ১৯৪৪ সালে বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগের অধ্যক্ষ 
চারুচন্ত্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে “বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রস্থমালা' প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 
যদুনাথ তখন জীবিত ও কর্মশীল। কিন্তু এই উদ্যোগের সঙ্গে তিনি আর যুক্ত ছিলেন 
না। 
* এই প্রবন্ধ লেখা হয়ে যাবার পর রবীন্দরজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জোস্ঠ পুত্র, 
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাচ বছর পর ১৯৪৬ সালে 
যদুনাথ একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং আশ্রকুঞ্জে একটি বন্তৃতাও দিয়েছিলেন। সেই 
বক্তৃতায় শাস্তিপ্রিয় উপস্থিত ছিলেন! 


১৩ 


রি 


৪. 


আগেই বলেছি রবীন্ত্নাথ-যদুনাথ পত্রবিনিময় ।শোচনীয়রূপে খণ্ডিত। রবীন্দ্রভবনে! 
রক্ষিত, পুলিনবিহারী সেন সংগ্রহে যে-কটি চিঠি রয়েছে, তার সবগুলিই যদুনাথ স্বয়ং 
পর, 'প্রবাসী'র ফাস্থুন ও চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্মায়। ফা্গুন সংখ্থার শীর্ষক ছিল ; 
“রবীন্দ্রনাথ, সিএফ, এন্ডুজ ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পত্রাবলী” এবং চৈত্র; 
সংখ্যার শীর্ষক “অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র”। মুখ্যত এই মুদ্রিত! ; 
চিঠিগলির উপর নির্ভর. করেই অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী! : 


থেকে “চিঠিপত্র' ১৫ প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। এতে রয়েছে ১৯০৫* থেকে 


১৯৩৪-এর মধ্যে যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উনিশটি চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে লেখা] | 
যদুনাথের একটি অত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, “রবীন্-যদুনাথ প্রসঙ্গ” পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত] 


থকে লেখা সি.এফ. আ্যন্দুজের একটি পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের 


সরকারি অনুরোধ পত্র এবং রবীন্নাথ-দুনাথ পত্রপরিচিতি অংশে উদ্ধৃতা 
যদুনাথকে লেখা ত্যান্ডুজের একটি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের দুটি__ মোট ! 
তিনটি চিঠি। এছাড়া রয়েছে যদুনাথ-কৃত রবীন্্-অনুবাদের একটি তালিকা, যেটি] ; 
যদুনাথ নিজেই প্রকাশ করেছিলেন 'প্রবাসী'র ফাল্গুন (১৩৫২) সংখ্যায়। 1 

আশ্চর্যের কথা এই যে, চারটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের আর কোনো | 
চিঠি রক্ষিত হয় নি রবীন্দর-ভবন সংগ্রহে, অথচ চিঠিগুলির প্রাপক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ | 
স্বয়ং এবং সেই সূত্রে সেগুলি রবীন্্র-ভবনেই থাকার কথা ছিল। আরো একটি লক্ষণীয়! । 


বিষয় হল, ২ জুন ১৯২২-এর পর দীর্ঘ পাচ বছর উভয়ের মধ্যে কোনো পত্রবিনিময় 


হয় নি। ১৯২২-এর পরবর্তী চারটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যথাক্রমে ৩০]; 
নভেম্বর ১৯২৭, ১০ জানুয়ারি ১৯৩১, ১১ জুন ১৯৩৩ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৩৪: | 
তারিখে। আর যদুনাথের যে চারটি চিঠি “চিঠিপত্র' ১৫তে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির] 
তারিখ হল যথাক্রমে ৩১ মে ১৯২২, ১০ জানুয়ারি ১৯৩১, ৮ জুন ১১৩৩ ও ২1 | 


ভান্র ১৩৪৭। 


পিঠিপত্র' ১৫-তে মুদ্রিত রবীন্ত্-যদুনাথ ।পত্রাবলী অনুধাবন করলে স্পষ্টই ] 


বোঝা যায় যে ১৯২১-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত কবি ও প্রতিহাসিকের বন্ধুতায়। 
কোনো ছেদ পড়ে নি। মনাত্তর ও তজ্জনিত বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয় ১১২২ সালে__. 
৩১ মে ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের চিঠি ও ২ জুন ১৯২২-এ লিখিত] 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যত্তরের পর থেকে। ১৯২১-এর! ১৬ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ ও 


আমেরিকা ভ্রমণের শেষে দেশে ফিরে আসেন। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ও। | 


সংবিধান রচনা নিয়ে কবি তখন মগ্ন ও ব্যস্ত। আর তখন যদুনাথ কটকে র্যাভেনশ! 


কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ১৯২১-এর ৭ অগস্ট রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন:] : 
“দেশে ফিরে এসে অবধি আপনাকে দেখবার জন্যে একাত্তমনে কামনা করেটি। কটকে! | 
অপনাকে পত্র লিখতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে আপনার পত্র এবং বই কয়টি পাওয়া! , 


১৪ 


গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা 
বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই।”** 

সাক্ষাতের জন্য এই ব্যাকুলতার একটি কারণ নিশ্চয়ই ছিল বিশ্বভারতী সম্পর্কে 
আলোচনা, দ্বিতীয় কারণ, সিলভ্যা লেভির শান্তিনিকেতনে আসন্ন আগমন (লেভি 
আশ্রমে আসেন ১০ নভেম্বর, ১৯২১)। কাহাকাছি কোনো সময়ে একটি তারিখহীন 
চিঠিতে আযন্ডুজ যদুনাথকে লেখেন: “76 2০1 1185 29160 7735 (9 সাত 00 ১০ 
21৫ 89 08 110 %010 ১৩ 090551016 টি 900. 10 00015. 10 081019 
(0৭205 015 00. 06013 ৮৩০1... 116 1025 ৮0 [0107 00807৩15053 00 081 
০%০. ৮7) ১০০.৮** এই দুটি চিঠির কোনোটারই যদুলাথ প্রদত্ত উত্তর রবীন্্-ভবন 
সংগ্রহে নেই। 

ছয় মাস পর, ১৯২২-এর ২১ মে, যদুনাথ সরকারকে বিশ্বভারতীর সংসদ 
(0০,108 8০৫) এর সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেন রবীন্দ্রনাথ” 
ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১-এ। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন: “& দিন [২৩ ডিসেম্বর] বিশ্বভারতী পরিষদ 
গঠিত ও বিশ্বভারতী পরিচালনার জন্য সংবিধানের খসড়া পেশ ও গৃহীত হয়” 
রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশাস্তকুমার মহলানবিশের ১৮ ডিসেম্বর ১৯২১-এর চিঠি 
অনুধাবন করলে অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশ্বভারতী পরিষদের উক্ত সভায় 
নিরীর়মান সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্ত রাপ প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং সেই খসড়ায় 
সংসদের সদস্য হিসেবে যদুনাথের নামও প্রস্তাবিত হয় তার সম্মতি ছাড়াই।” পূর্ণাঙ্গ 
সংবিধান ছাপা হয়েছিল খুব সন্ভব ১৯২২-এর মে মাসে এবং ১৬ মে মুদ্রিত 
সংবিধানটি রেজিস্্ি করা হয়। মুদ্রিত সংবিধানেও সংসদের সদস্য হিসেবে যদুনাথ 
তালিকাভুক্ত ছিলেন।”” 

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যদুনাথ ৩১ মে ১৯২২-এ যে দীর্ঘ চিঠি 
লেখেন ও ২ জুন ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথের উত্তর-_ এই দুটি চিঠি নানা কারণে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ দুটি চিঠিরই মুল পাুলিপি রবীন্দ্-ভবন সংগ্রহে রক্ষিত রয়েছে। যদুনাথের 
স্হস্তে লিখিত যোলো পৃষ্ঠব্যাগী দীর্ঘ চিঠির ও রবীন্দ্রনাথের ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের 
তাত্বিক পটভূমি এতই বিস্তৃত যে তার যথাযোগ্য আলোচনা করার অবকাশ বক্ষ্যমান 
প্রবন্ধে নেই। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু কয়েকটি কথা বলতে চাই। 

বিশ্বভারতী সংসদের সদস্যপদ প্রত্যাধানের দুটি কারণ দেখিয়েছিলেন যদুনাথ। 
প্রথমত, “আমি এখন দূরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পে্সন লইয়া নিন 
বঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শাস্তিনিকেতনের কার্ধের তত্বাবধান করা, নূতন 
সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব... যেখানে কাজ 
করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা অমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর 
ব্যবহার এবং এ সংস্থানের প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি।””: দ্বিতীয় কারণটি 
অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যদুনাথ লিখেছিলেন: “পূর্বের যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি 
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_ ভাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের দেহ ও হৃদয় সুদ: পুস্থরূপে গঠিত হইয়া, 
উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত ... কিন্তু 
বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি বৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ 
বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই ৫১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্য দক্ষতাযুক্ত 
শিক্ষক €২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ করিবার 
উপযোগী শিক্ষা 10161500891 015010170৪৫ 65010701508, পূর্বেই 
পাইয়াছে এমন ছাত্রমন্ডলী এবং (৩) শিক্ষায় পরিপক চরিত্রধান একনিষ্ঠ নেতা 
একজন” 

শান্তিনিকেতনে যদুনাথ দেখেছিলেন গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর 
অভাব: “বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি 
যেরূপ পর্ভিত ও মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ওয় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ 
বা পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগ) বেশ কার্যকর হইবে-_ যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি 
(অর্থাৎ মামুলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই।””* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
যদুনাথের এই চিঠির তিনবছর পরে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫-এর জুলাই মাসে। এ ছাড়াও যদুনাথের মনে হয়েছিল-_ 
““ বোলপুরের ছাত্রগণ ০4৪০11010%/15026 কে, 17651190181 015011016 কে ঘৃণা 
করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হাদয়হীন, শুক্কমস্তিষ্ক “বিশ্বমানবের শত্রু", 
মেকি পন্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে ।””« হয়তো৷ কোনো প্রমাণও পেয়েছিলেন 
যদুনাথ। তার উক্তি শুধু অনুমান-নির্ভর বলে মনে হয় না। 

যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২ জুন ১৯২২-এর চিঠিকে অবশ্য যদুনাথের 
পত্রের উত্তর বলা যায় না। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে নিজেকে ভাবছেন 
আক্রাত্ত, যদুনাথের সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মতিকে ভেবেছেন তার প্রতি বিরুদ্ধতা : 
“আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে 
কোনো কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব 
করিয়াছি এবং সেইজন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য 
অনুরোধ করিতে সংকোচ বোধ করিয়াছিলাম।””* পত্রের শেষাংশে লিখেছেন : 
“আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিশ্মিত চিত্তে আমি অনেক চিস্তা করিয়হি। 
আপনার মনে আমি ক্ষোভের কোন্‌ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে 
আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম 
না।””" আর শেষ অনুচ্ছেদে লিখলেন : “আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের 
প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন... কিন্ত যখন 
বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা 
প্রত্াহরণ করিব।””” 

একই তারিখে (২ জুন ১৯২২) রবীন্দ্রনাথ প্রশাস্তচন্দ্র মহালানবিশকে লিখলেন : 
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প্যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একখানি দীর্ঘ পত্র পেয়েছি। তার সারমর্ম্ম এই নে তিনি 
বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করতে অসম্মত। সমস্ত চিন্িটা দেখলে বুঝাতে পারতে 
একটা প্রবল প্রতিকূলতা এর মধ্যে আছে। অথচ যদুবাবুকে চিরদিনই অন্তরের সঙ্গে 
শ্রদ্ধা করে এসেছি এবং এখনো করি। আমি কিছুই বুঝতে পারিনে-_ আমার মধ্যে 
এমন কি আছে যার জন্য আমার সুহৃদরা আমার বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ান... যদুবাবুর মধ্যে 
খুব একটি সত্য আছে__ তিনি আমাকে অনাদর করলেও আমি তাকে করতে পারি 
নে-_ সেইজন্যই তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে আমি এমন ব্যথা বোধ করছি। 
যাই হোক, ওঁর নামটা কেটে দিতে হবে।”** 

যদুনাথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে 'অনাদর' কখনো করেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন 
লিখেছিলেন: “আমার ব্যক্তিগত প্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে চান”-_ তখন 
সেই উক্তিটি যদুনাথের ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নয়। মনোযোগ সহকারে পড়লে আমরা 
লক্ষ করব যে যদুনাথের দীর্ঘ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা কোথাও 
প্রকাশ পায় নি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের মননশীলতাকে বোলপুরের “বায়ু, থেকে 
আলাদা করতে চেয়েছিলেন: “আপনি যখন পদ্যে ধর্মব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের 
নির্ধাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া 
মানিয়া লই। কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট, ভাবের দ্বারা আমার 
হৃদয়ের নিকট তাহা ফ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজ 
জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তবে তাহা! বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন।” আর এই 
চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন: “...দেড়শত বৎসর ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার 
ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন। আর দুইশত বৎসরেও 
তাহার দ্বিতীয় আসিবেন না, আমার বিশ্বাস।””* | 

বস্তৃত, যদুনাথের দীর্ঘ পত্রের পেছনে স্পষ্টতই এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরের 
পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে দুটি 
প্রতিদন্ী ধারণা। আরো লক্ষণীয় যে, এই প্রতিদবন্বী ধারণা দুটি কোনো ব্যক্তিগত, 
বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক প্রতিক্রিয়া নয়-_ এদের গশ্চাদপটে রয়েছে ভিক্টোরিয় ইংলন্ডে 
বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রাস্ত বিতর্কের দীর্ঘ অর্ধশতকের 'ইতিহাস। আগেই বলেছি সেই 
ইতিহাস আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, 
রবীন্দ্রনাথের কাছে “শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্তাবনা 
চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই 
বিদ্যাকে দান করা।””১ আর যদুনাথের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ, হেনরি 
নিউম্যানের মতো, বিদ্যার বিতরণ।”* 

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁর চিঠিতে (২ জুন ১৯২২) 
বিশ্বভারতীর সদস্মপদ থেকে যদুনাথের নাম 'প্রত্যাহরণ' করে নেওয়ার কথা 
লিখেছিলেন ও প্রশাস্তচন্দ্রকেও একই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবু পরবর্তী সাত মাসের 
মধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নি! ২ জুলাই ১৯২২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রশাস্তচজ্্রকে 
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আবার লিখলেন : “রামানন্দবাবুকে কি যদুবাবুর চিঠি ও আমার উত্তরটা দেখিয়েচ? 
যদুবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কি?””* বিশ্বভারতী সংসদের প্রথম 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালের ২৩ জুলাই এবং চতুর্থ অধিবেশন: ১৮ 
নভেম্বর ১৯২২ তারিখে। উভয় অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং 
উভয় অধিবেশনের প্রতিবেদনেই-সদস্য হিসেবে যদুনাথের নাম পাওয়া যায়। 
যদুনাথের পদত্যাগ গৃহীত হয়েছিল ১৯২৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত 
বিশ্বভারতী সংসদের প্রথম অধিবেশনে ।৮* : 

জুন ১৯২২ থেকে নভেম্বর ১৯২৭-এর মধ্যে কবি ও এতিহাসিকের কোনো 
পত্রালাগ পাওয়া যায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ-প্রসঙ্গ থেকে দূরে থাকেন: নি। 
১৯২৬-এর ১৫ অক্টোবর তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি 
খানিকটা অগ্রাসঙ্গিকভাবেই যদুনাথের ৩১ মে ১৯২২-এর চিঠির কথা উল্লেখ 
করেছিলেন" ১৯২৭-এর ২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে যে টিঠি লিখেছিলেন তার 
প্রাসঙ্গিক অংশ আগেই উদ্ৃত করা হয়েছে। সেই চিঠিতে যদুনাথের 'অত্যস্ত অবক্ঞাপূর্ণ 
নিষ্ঠুর চিঠি'র কথা উল্লেখ করে রবীন্্রনাথ বলেছিলেন: “সেই অবধি তার সঙ্গে 
ব্যবহার করতে আমি সাহস করি নি।” এই চিঠির চারদিন পর 'দ্বীপময়-ভারত' যাত্রা 
উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্্ধনা জানাবার জন্য “বৃহত্তর ভারত পরিষদ" যে সভা 
আহবান করেছিলেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীস্তম 
উপাচার্য, যদুনাথ সরকার। ৬ জুলাই ১৯২৭-এর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন 


অনুসারে: *শ্রীযুত যদুনাথ সরকার বন্ৃতা করিতে উঠিয়া বলেন, আমি নিঃসন্দেহে ॥ 
বলিতে পারি যে অদ্য এই স্থানে ভারতের মহান সভ্যতার রাজদূত ও এশিয়ার ॥ 
মর্মবাণী প্রচারককে আশীর্বাদ করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের ঝষি ও জ্ঞানীগণের 
অশরীরী আত্মা আমাদের সাথে রহিয়াছেন। প্রাটীন ভারত সুদুর প্রাচ্যে একা ও 


মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য 


বর্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছেন? প্রাচীন দেশের [| 


খষিদের যদি কোনো প্রাণবান বংশধর আজিও বাঁচিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র 
রবীন্দরনাথ..৮”৯.. . 
চার মাস পর, দীর্ঘ পাঁচ বছরের নীরবতা ভঙ্গ করে, ৩০ নভেম্বর ১৯২৭ 


তারিখে রবীন্দ্রনাথ রুশদেশীয় পণ্ডিত এল.বগদানফের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি 

ভাষার অধ্যাপক পদের জন্য উপাচার্য যদুনাথকে .একটি অনুরোধপত্র লেখেন।”' |] 
ঘটনাটি কৌতুকাবহ। বগদানফ ১৯২৩ সালে ফার্সি, ফরাসি ও ইসলামি বিদ্যা শিক্ষা 
দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। তার অ্ভুত জীবনযাত্রার জন্য মানুষটি জনপ্রিয় 
হতে পারেন নি। ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রশাস্তচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে-ছিলেন: 7 
প্বগ্দানভূকে স্থায়ীভাবে রাখতে আমার মত নেই।”*” ১৯৩০ সালে এই অতিথি ; 


অধ্যাপককে বিশ্বভারতী থেকে কর্মচ্যুত করা হয়। 


১৮ 


৫. 


২ ছুন ১৯২২-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন: “আপনি বলিয়াছেন, 
বোলপুরের ছাত্রগণ ০৪০: 1010%18089 ঘৃণী করিতে শেখে, এবং এইরূপ জ্ঞানের 
শিক্ষক ও সাধকগণকে 'হৃদয়হীন, শুদ্বমস্তিষ্ক, বিশ্বমানবের শত্রু” বলিয়া উপহাস 
করিতে অভ্যস্ত হয়... কিন্তু এ কথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?””* ছ' বছর 
পর, রবীন্দ্রনাথ নিজের সাক্ষেই তার প্রমাণ দিলেন-_ এবং অকাতরে -_ ৭ অক্টোবর 
১৯২৮ সালে রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে। চিঠিটির প্রায় আঘ্স্ত 
জুড়ে রয়েছে যদুনাথ প্রসঙ্গ এবং কারো সম্পর্কে এরকম অবু্ঠ লেব ও নিম্দাবাদ 
সম্বলিত কোনো চিঠি অন্য আর-একজনকে রবীন্দ্রনাথ কখনো লিখেছেন বলে আমার 
জানা নেই। চিঠিটি শুরু হয় এইভাবে: “যদুনাথ সরকার মহাশয় মৃত যুগের কাহিনী 
নিয়ে কারবার করেন-_ টুকরো খবর জোড়াতাড়া দেওয়াই তার অভ্যত্ত। তিনি 
পণ্ডিত, সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করে তাতেই তিনি তৃপ্তি পান-- 
মরা জিনিষ দিয়ে এমন করে ম্যুজিয়ম সাজানো চলে... তিনি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে 
অবধি চিরকাল ছেলে-পড়ানো ব্যবসাতেই এতকাল কাটিয়েছেন। অর্থাৎ বাঁধা নিয়মের 
পুনরাবৃত্তি করেছেন ও উপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলেছেন। সেইজন্যই কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মৃত পদার্থের মতোই ব্যবহার করেছেন: নিজের চিত্ত থেকে 
তাকে কিছুই দিতে পারেন নি, বরঞ্চ তার ক্ষয় সাধন করেছেন।””” এর পরেই হঠাৎ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন: “আশু মুখুজ্জে মশায়ের মনের 
মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব রূপ ছিল-_ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তিনি পণ্ডিতী 
করেন নি, সৃষ্টিকর্তারূপে তার অন্তরের থেকে তার প্রাণশক্তিকে নব নব বিকাশের 
মধ্যে উদ্ভাসিত করতে প্রবৃত্ত ছিলেন... পাত্ডিত্যাভিমানীর জড় হস্তে প্রাণের অবমাননা 
কেবলমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, নির্ভীক চিত্তশক্তির বলে পুরাতনের মধ্যে নতুনের 
উদ্বোধন করতে পারতেন... পণ্ডিত সরকার মশায় শান্তর মিলিয়ে এবং সর্বদা 
উপরওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার কাজ করতে গিয়েছিলেন 
কিন্ত তিনি কোনো কৃলই রক্ষা করতে পারেন নি।”* 

এই চিঠিতে শ্লেষার্থে “পন্ডিত”, 'পাভিত্য” শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 
যাওয়াই ভালো। কিন্তু উপাচার্য হিসেবে আশুতোষের সঙ্গে যদুনাথের প্রতি- তুলনা . 
আমাদের কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের তর্কাতীত 
অবদান টিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। আর যদুনাথ উপাচার্য পদে যোগ দেন ২৪ 
আগস্ট ১৯২৬, তার কার্যকাল ছিল মাত্র দুবছর। ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে তিনি 
হন নি। সেই দুবছরও যে যদুনাথকে আশুতোষ-অনুগামীদের তীর বিরোধিতার মধ্যে 


৯১৯ 


কাজ করতে হয়েছে, সে-কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল ন|। এই চিঠির এক বছর 
আগে তিনি নিজেই যদুনাথকে লিবেছিলেন: “আপনি নানা উপদ্ববের মধ্যে আছেন 
শুনেচি__ নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারবেন....*২ মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি 
সাক্ষাৎকারে যদুনাথ যোগেশচন্ত্র বগলকে বলেছিলেন: “আমি দুবছর ভাইসচ্যান্সেলার 
ছিলাম। এডমিনিক্ট্েশানের দিকে কিছু কিছু সংস্কার করতে পেরেছি। শিক্ষার সংস্কার | 


কিছুই করতে পারি নি। তখন আমার কাজে খুব বাধা পেয়েছি।”** 


এই প্রতিকূলতার কথা সবিস্তারে লিখেছেন সুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত তার | 
আত্মজীবনীতে এবং সুকুমার সেন তার স্মৃতি চারণে।** সেই সময়কার কলকাতা 7 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র দিলীপকুমার সান্যালের সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে ] 
উল্লেখযোগ্য: “বস্তুত উপাচার্য পদে বৃত থাকাকালীন বিশ্ববিষ্মালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ || 
একটি দল তাহার [যদুনাথের] সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহা এক ধরনের 
বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব। কাহারও মন যোগাইবার জন্য স্বধর্ম-ষ্ট হওয়া যদুনাথের 
কোন্ঠীতে ছিল না। যদুনাথ বন্দর পরিতেন না, গলাবাজি করিয়া ইংরাজকে || 


গালাগালিও দিতেন না... এমন অনেকে তাহাকে সরকারের খয়ের বা বলিয়াছে যাহারা 


খয়ের ঝাঁ-গিরি করিয়াই নিজেদের জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে।””* রবীন্দ্রনাথের এই | 
চিঠিতে যদুনাথ-বিত্বেষ যেমন আমাদের বিল্রাত্ত করে, তার আশুতোষ-প্রীতিও তেমনি . 


অস্বস্তিকর মনে হয়__ বিশেষত যখন আমরা জানতে পারি যে, ১৯১৭ সালের ৯ 
অক্টোবর আশুতোষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী মুকুল দে-কে বলেছিলেন: “ও বাঘের 


ভিতরে অনেক মিথ্যে আছে রে। একবার গানের জন্য চেষ্টা হয়েছিল, ওরা তা | 


ফাসিয়ে দিলে। ও মুখেই বলেছে। মনে বলেনি।”* আর ১৯২২-এ প্রশাস্তচন্্ 
মহলানবিশকে বলেছিলেন: “যদুবাবুর মধ্য খুব একটি সত্য আছে__”** 

রবীন্্রনাথ-রামানন্দ পত্রাবলির (চিঠিপত্র ১২) সম্পাদক জানিয়েছেন যে, 
১৯২৮-এর মার্চ মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথের 91 9110 7189 স্মারক 
বক্তৃতার একটি বিশে মন্তব্যই উক্ত চিঠিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উদ্মার উপস্থিত 
কারণ।১” যদুনাথের উপরোক্ত বক্তৃতা ১৯২৮ সালেই 1712 777০427 176 4৪০ 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং যে প্রাসঙ্গিক মস্তব্যের উল্লেখ সম্পাদক করেছেন, 
সেটি এইরকম: “5 18591 টাতা। 01 009 11008 15515216০৬৩ 1০ 
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10%620606 ৮10) ৮০৪০০ 10) 05318 10 01৩ 190) 0200, 015 ৬৩ 
18:8098 0115 918401010 1680975 89৮7 1578150 ৮% 086 10018) 1১০৩1... 
াঘও 18165 সিরা? 06 110181) 01008]10 13 02960 10161 00 ৪ 05% 
10167618102 01 0 80150 10109013905 81061 11৮6 10000301003 
10109706 01 01/1578010,,৯৯ 

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উক্ত চিঠিতে বলেছিলেন: “পণ্ডিত সরকার মশায় বলেন, 
আত্ম-অগোচর অনুকরণের পথ বেয়ে আমি কিছু উপনিবদ কিছু খৃস্টানী মিলিয়ে একটা 


২০ 


ক 


জোড়াতাড়া বিদ্যায়তন তৈরি করেছি। আমি যা করেছি তা বর্তমান যুগেই আছে, 
আওরঙ্গজেবের যুগে নয়...”১* কিন্তু যদুনাথের মন্তব্যে কোথাও রবীন্দ্রনাথের 
বিদ্যালয়ের উল্লেখ নেই, তার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'অনুষ্ঠিত কর্ম নয়, আধুনিক 
ভারতীয় মানসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননের জগৎ। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ 
করেন নি যে যদুনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের পরের পংক্তিগুলি হল: “৫ 13 77০0750 
10 0811 2৪ নিয়া 00 16৮18], [9 168119 ৪ 0091107901191) 010011011 ৮111101 
715 ৪1 0110106 ৪11 টমযাঃখাঘঠ (08601, 800 06005 1119 7991671১095 
82521 1085 00004 & 16920775617) 07716 01102 0901691 1762115 0? 1016 
৬/০9৮১০১ 

ধরেই নেওয়া যায় যে, রামানন্দ এই চিঠির কথা যদুনাথকে জানান নি।তিন দিন 
পর রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখলেন: “সেদিন যদুবাবুর সমালোচনা সম্বন্ধে আপনাকে 
একটা দীর্ঘ পত্র লিখেছি। সেটা কি পান নি? আপনার আজকের পরে তার উল্লেখ নেই 
কেন ঠিক বুঝতে পারলুম লা।”১*২ ঠিক পরদিন, ১১ অক্টোবর, আবার লিখলেন: 
“সেদিন যদুবাবুর সম্বেদ্ধে চিঠিখানা লেখার পরেই মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। 
আমার শরীর ক্লান্ত এবং মন নানা প্রকার দুর্যোগে এত অত্যন্ত উহ্বেজিত যে এই 
ব্যথিত অবস্থায় ছোটো আঘাতও বড়ো হয়ে ওঠে_ এখন শাস্তভাবে বিচার করা 
কঠিন। কিন্ত মনের মধ্যে নিন্পতই এই কথাটা জেগেছিল যে এ চিঠি আমার যোগ 
হয়নি। আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।”১০* 

“চিঠিটি তার যোগ্য হয় নি'-_- মনে করলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই চিঠির একটি 
প্রতিলিপি সযত্ে রক্ষা করেছিলেন। মাস তিনেক পর প্রশাস্তচন্্রকে একটি চিঠিতে 
লিখলেন: “অপূর্বের অপূর্ব চন্দ) সঙ্গে দেখা হলে বলো, যদু সরকার সম্বন্ধে আমার , 
চিঠির কর্পিটা যেন নিশ্চয় ফিরিয়ে দেয়__ সেটা এখান থেকে নিয়ে গেছে-_ কিন্ত 
সেটা এখানেই থাকা চাই।”১০% 

১৯২৮-এর পর রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের পত্রবিনিময়ের সংখ্যা মাত্র ছয়। 
চিঠিগুলি একেবারেই বিশেবস্বহীন, একাস্তই সৌজন্যমূলক এবং রবীন্রনাথ-যদুনাথ 
সম্পর্কের খতিয়ানের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তার শেষ চিঠি লিখেছিলেন 
১৯৩৪-এর ২৬ এপ্রিল-_ প্রসঙ্গ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপৃত্ 
সম্পর্কে সম্মতি ভ্ঞাপন। আর যদুনাথ তার শেষ চিঠি লেখেন ১৯৪০-এর আগস্ট 
মাসে-_ হীরেন্্রনাথ দক্ডের সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ চেয়ে) 


৬. 


ইতিমধ্যে 'কথা ও কাহিনী"র দুটি গাথার 'ইংরেঙ্দি অনুবাদ সম্বলিত নিবন্ধ “80075 
88185” প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩১ সালে। এই রচনাটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 
আর রবীন্দ্রনাথের ৭০বতসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় রবীন্্-জয়ন্ত্রী উদযাপনের 
বিপুল আযলোঙ্গনের সৃত্রপাতও এই সময়ে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সপ্তাহব্যাপী 


২১ 


জয়ী উৎদব উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞপ্তি 
ু্িত হয়েছিল ৮ মে ১৯৩১-এর আনন্দবাজার পত্রিকায়, তাতে যদুনাথ সরকারের : 
নাম থাকলেও, এই সুত্রে গঠিত পরবর্তী কোনো সমিতি বা উপ-সমিতিতে যদুনাথের | 
নাম পাওয়া যায় না।১”* ৮ মে তারিখেই ককাতা ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে যে ৷ 
অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন হরপ্রসাদ শান্ী। এই সভায় জয়ী | 
উৎসব পালনের জন্য জগদীশচন্্র বুকে সভাপতি করে তিরানব্বই জন সদস্যের | 
একটি কর্মিটি গঠিত হয়। যদুনাথের নাম সেই তালিকায় ছিল না।”* যদুনাথ অবশ্য । 
গাটনায় অনুষ্ঠিত রবীন্-জয়স্তী উৎসবে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে রামমোহন রায় | 
সেমিনারি হলে ররীন্্নাথের স্বদেশধেম সম্পর্কে একটি বন্ৃতা দেন। বন্ৃতায় তিনি 
বলেছিলেন: “কবি মানুষের মনকে সমন্ত প্রকারে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে 
চাহিযাছিলেন, কিন্ত তাহার স্বপ্ন সফল হয় নাই, এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র । 
পরিত্যাগ করেন। তাহার জন্য সংকীর্ণ জাতি প্রেম নহে, পরস্ত িশব্রাতৃতবই তাহার 
লক্ষ্য” ] 
এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল। রবীন্-জযন্তী উপলক্ষে ১৯৩১-এর 
ডিসেম্বরে প্রকাশিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 772 09০1৫47 8০০% গাঁ 
[88০৮১ ষদুনাথের কোনো লেখা স্থান পায় নি। এই বিপুল গ্রন্থে আঠাশজন । 
বাঙালি বিহজ্জনের রচনা সংকলিত হয়েছে_- প্রধীপতম বিপিনচন্্র পাল থেকে | 
কনিষ্ঠতম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যস্ত। অথচ হদুনাথ অনুপস্থিত। ] 
কৌতৃহল্মীপক, রধীন্র-ভবন সংগ্রহে (106 001050139৩1 0188015 8116) আছি 
যদুনাথের এই বিস্ময়কর অনুপস্থিতির কোনো কারণ খুঁজে পাই নি।+”” ১৯৩১এর । 
২৪ নভেম্বর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যদুনাথকে লিখেছিলেন : “রবীন্ত-জয়ন্তী উ ] 
যে বহি প্রকাশিত হইবে, তাহার জন্য আপনার একটি লেখা পাইবার নিমিত্ত চিঠি । 
আপনার নিকট পৌছিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু খামের উপর আপনার নাম ও 
ঠিকানা আমি বপূর্বে লিখিয়াদিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। কালিদাস আমেরিকা হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া, বিলম্বে, সেক্রেটারির কাজের ভার লইয়াছে। তাহাকেও আমি 
আপনাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছিলাম। স্বাস্াতঙ্গবশত আমি স্বয়ং তাগিদ দিতে পারি; 
নাই। প্রথম চিঠির মুসাবিদা ও স্বাক্ষর আমার নিজের। আপনার একটি লেখা না পাইলে; 
বহিখানি জঙ্গহীন থাকিবে। অধিকস্ত সর্বসাধারণ আমাকে দোষী করিবে। 
আপনি যদি একটি ছোটো ইংরেজী লেখা 0919৩1 8০০ ০67889.-এর জন্য | 
পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে অনুগৃহীত ও উপকৃত হই।” উল্লেখ্য যে 01427 8০9% । 
৫7796 প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১-এর ডিসেম্বর মাসে, আর রামানন্দ যদুনাথটে : 
এই চিঠি লিখেছেন ২৪ নভেম্বর, ১৯৩১-এ। বারোদিন পর, রামানন্দ ১৯৩১-এর ডি] 
ডিসেম্বর তারিখে যদুলাথকে আবার লিখলেন: “আমাকে 'জানাইবার জন্য | 
ব্রজেন্দরবাবুকে [ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি। আপনার । 


বিবেচনায় সন্তোষজনক না হইলেও অন্তত একটি প্যারাগ্রাফ আপনি পাঠীইযা দিলে | 
২২ ৃ 


বাধিত হইব! কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পাঁটনার রবীন্দ্র-জয়ভীতে ১৬ই যাহা 
পড়িবেন, তাহা ভালোই হইবে। তাহারই একটি... দরকার হইলে গোড়া ও শেষের 
দিকে প্রবন্ধের মতো করিয়া দিয়া কালিদাসকে কিংবা আমাকে সত্বর পাঠাইয়া দিল 
বিশেষ উপকৃত হইব। বহিখানির গোড়ার কয়েক ফন্ম্া ... ছাপা হইবার কথা। 
আমাদিশকেও প্রেস অতঃপর তাড়া দিবে।”১* স্পষ্টতই রামানন্দের এই বহু বিলম্বিত 
অনুরোধ যদুনাথের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। 

১৯৩৪-এর পর রবীন্দ্রনাথ আর কখলো ফিরে আসেন নি যদুনাথ প্রসঙ্গে। কিন্ত 
যদুনাথ আবার ফিরে এলেন রবীন্দ্র ্রসঙ্গে ৮ মে ১৯৪১-এ। কবির আশিতম জন্মদিন 


উপলক্ষে বনীয় সাহিত্য পরিষদ যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে 


যদুনাথ ভার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: “রবীন্্রনাথ বাঙ্গাঙ্গার গৌরবের জিনিষ 
শুধু নন, পরম সৌভাগ্যের বন্তও বটো” প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছিলেন শ্রীনিকেতনে 
অনুষ্ঠিত কর্মঘজ্জের__ যেখানে অবিরত সৃষ্টিশীল কবি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন 
নির্মাণকার্যে, 'সরকারী সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া" গ্রাম উন্নয়নের কাজে” ৯ মে 
(১৯৪১) কলকাতা আর্ট সোসাইটি আয়োজিত রবীন্্র-য়সতী উৎসব অনুষ্ঠানেও 
পৌরোহিত্য করেছিলেন যদুনাথ; সেখানেও তিনি স্মরণ করেছিলেন রবীন্্র-সাহিত্য 
নয়, জাতীয় জীবনে রহীন্রনাথের অবদানের কথা: “শুধু সাহিত্যই নয়, জাতীয় 
জীবনের প্রত্যেক দিকই রবীন্্-প্রতিভা স্পর্শে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে।”*১১ 

চার মাস পর, সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আয়োজিত স্মরণ 
সভায় অন্য অনেকের সঙ্গে যদুনাথও রবীন্রনাথের উদ্দেশে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন 
করেন। সেই শ্রন্ধাঞ্জলিতেও যদুনাথ বিশেষ করে বললেন জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের 
অবদানের ও তার স্বদেশ-নির্মাণের প্রচেষ্টার কথা: “রবীন্দ্রনাথ চরিত্র গড়িয়া তুলিবার 
মন্ত্র দিলেন... এই দেশ উদ্ধারের ভিত্তি অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র গঠন তিনি অনেক আগেই 
আরস্ত করিয়াছিলেন... আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের উক্তি যে মহাপুরুষদের হাদয় কুসুমের 
মত কোমল অথচ বছ্ছ্ের মত কঠিন তাহা এই আধুনিক কবি সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য... আর পরব্তীুগে তিনিই তাহার বাণী এক ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন_ 'উদয়ের 
পথে গুনি কার বালী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই 
তার ক্ষয় নই”।” আর শ্রহ্ধাঞ্জলির শেষে বলেছিলেন: “আমাদের সম্মুখ হইতে 
দৃশ্যমান রবি অন্ত গিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিকট দীক্ষা লইয়া বাঙ্গালী জাতি যদি এই 
চিত্তবল সাধনা করে, যদি তাহা কখনই না হারায়, তবেই রবীন্সস্থৃতি অমর হইয়া 
থাকিবে, তাহার নিকট মন্ঘর বা পিত্ুল মূর্ত ব্যর্থ ন্বর বাঙ্গ মাত্র” ১১২ 

সীইত্রিশ বছর জাগে ১৯০৪ সালে বোধগয়ায় বিমর্ষ নিবেদিতাকে যদুনাথ একই 
কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন রধীন্দ্রনাথই আমাদের ভরসা-_ তার আত্মত্যাগ ও 
নিরলস সাধনার মন্ত্র বাংলাদেশের নব গ্রজপ্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে প্রসঙ্গ আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, যদুনাথ রবীন্দর-মানসের যে 
বৈশিষ্ট্যগুলি বারবার উল্লেখ করছেন সেগুলি লক্ষণীয়রাপে ভিকটোরিয়ান, উনবিংশ 
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শতকের শেবার্ধে শিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙালির শঙ্কিত মূল্যবোধ অন্তত 
ভিকটোরিয়ান বর্ণালীর এক প্রান্ত। 
ব্্ণালীর অন্য প্রান্ত তিনি স্পর্শ করলেন “শনিবারের চিঠি*র আশ্বিন ১৩৪৮ 
[১৯৪১] সংখ্যায় প্রকাশিত “রবীন্দ্রনাথের একটি দান” প্রবন্ধে : “রবীন্দ্রনাথ কখনো 
জনতার মধ্যে ঝীপাইয়া পড়িয়া নেতৃত্ব লোভে হঙ্কার__ অর্থাৎ বীণার সপ্তমে চড়া 
সুর বাদন__ করেন নাই; এরূপ ধস্তাধস্তি-কাজের পক্ষে তাহার আত্তরিক অসামর্ঘ 
ছিল। যে দীড়িপাল্লায় মণে মণে কয়লা ওজন হয়, তাহার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
গৃহের কেমিক্যাল ব্যালাল্সে করিতে পারে না।” অথবা, “রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রথম আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত সমকক্ষ হইতে 
পারেন নাই, তাহার ইংরাজী নাম-__ 7564 ৫০1০809, এবং তাহার বিপরীতটির 
নাম__ ৯] ০£ 089. চারটি অনুচ্ছেদ পরে যদুনাথ আবার লিখলেন : 
“চারদিক দেখিয়া বহজনের সহিত মিশিয়া অথচ এক হইতে না পারিয়া), মর্মীড়িত 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেতরে সেই মার্জ্তি রুচি, সেই আত্মসংযত মিহি সুর চালাইবার 
চেষ্টা করেন।”১১* আমাদের মনে পড়বে ম্যাথু আরনলডের সেই বহু আলোচিত 
95907695010 1870-এর কথা, ০৮101 21 ৪0210/"র বৈপরীত্য। 
মৃত্যুর তিন বছর আগে, ১৯৫৫-তে এঁতিহাসিক যদুনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের 

একটি মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন “[২90100127807 [8৫06 : 40) 4081915” 
নামক প্রবন্ধে। তার মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিশীল জীবনকে চারটি 
পর্যায়ে ভাগ করা প্রয়োজন; যদুনাথ এই পর্যায়গুলির নাম দিয়েছিলেন : ৪2০9 0? 
50000, 56000760100 ৪10 3০811 যদুনাথের মতে এই চারটি পর্যায় 
পরস্পর অস্বিত এবং পর্যায়গুলি অবিচ্ছিননভাবে রিকশিত হয়েছিল ১৯১৫ সাল 
পর্যস্ত-_ “70675976116, 10 000৮1, 016 01৮10 ৪ঠিা $010176 0 015) 
1505060 011 016 202-810৭%, 160 101 50 180 817520 5.৮ তার 
মূল্যায়নে যদুনাথ স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়কে: 
195০8036 0৩ [000060৪0013 0016 70016 71050 1181) 0060 070 (81 

0056 5485 01 00 112795 210০ 10 16506900115 ০0708015, ] 5111] 

08109000008 16 হাহা 009 00106 105/0705 01115 80103, 01008) 1৩ 

11775611523 00158035660 9110) ৮7790 15 ৮90, 0৪৫ [1080050 07811015 8251 

190 101 96% 6607 296) 10016 0110.” যদুনাথ বলেছেন এই গদ্য রচনার 

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল “৫ 866010100 1/520) 01৩ 86021 %67063 00 ৪ ৮01৫ 
(18117801090 15 5001 1 00৩ ৮1070 01900 01140000১১৭ বলাই বাহুল্য, 
ষ্দলাথের রবীন্দ্-মূল্যায়ন আমাদের অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হবে না। সেটা অন্য কথা। 
আমার কাছে যা প্রাসসিক্* " এই যে. রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যদুনাথ যে-সব সূত্র 
ব্যবহার করেছেন সেগুলি অন্রান্তভাবে ভিকটোরিয়__ কারলাইল ও আরনলডের। 
সন্দেহ নেই, 'জন্ম রোম্যানটিক' রবীন্রনাথ-_ যাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্ভারকে বুদ্ধদেব 
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বসু বলেছিলেন “গহনের সন্ধানী, মানবায়ার বদ্ধমূল বেদনার দ্বারা স্পন্দমান” ১৯ 
__সেই রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ কোনোদিন চেনবার চেষ্টা করেন নি। 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলায় যদুনাথ তার অন্যতম শেষ লেখা লিখেছিলেন 
১৩৬২*র মাঘ মাসে। রচনাটির নাম “রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত”, 
প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী" পত্রিকায় এবং উপলক্ষ ছিল বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা 
্রস্থমালা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বিষয় প্রবন্ধের সংকলন : ইতিহাস” 
ভারতীয় ধ্রতিহাসিকদের মধ্যে যদুনাথই বোধকরি প্রথম, ধিনি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস- 
চিন্তাকে “ইতিহাসের দর্শন” আখ্যা দিয়েছিলেন : “কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি 
চক্ষে দেখিতেন' তাহা এই সংগ্রহে ['ইতিহাস'! অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে 
কাহিনী অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনা এবং বাহা তথ্য নির্ধারণ নাই, আছে '71710502/ ০? 
090" এবং সেইজন্য যখন (১৯১৩ সালে) অমি তাহার প্রবন্ধ “ভারতবর্ষে 
ইতিহাসের ধারা” ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করি, 
তখন ইহার যথার্থ নাম দিয়াছিলাম ?45 [71616810006 10120 13190 এই 
সংগ্রহ গ্রন্থে ্রতিহাসিক তথ্য অথবা ইতিহাস-শান্ত্রের রচনা-পদ্ধতি (73৩01010108) 
সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু পাঠক রবীন্দ্রনাথকে আরো একান্তভাবে চিনিতে 
এবং কবির হৃদয় স্পক্টতর দেখিতে পাইবেন ।”১১ 

যদুনাথ বলেছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি, “সে 
কার্ধ্ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পথ দেখাইবে।” পরিশেষে, ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
একটি মন্তব্য উদ্ধার করে যদুনাথ শিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে যুক্ত এতিহাসিকদের উদ্দেশে 
বলেছিলেন : “আমরা পেশাদার এতিহাসিকগণ যেন তাহার আর একটি কথা... না 
ভুলি। ১৯০৫ সনে তিনি লেখেন : “ইতিহাসকে কেবল জ্ঞান নহে, কল্পনার দারা গ্রহণ 
করিলে তবে তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে 
জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের 
দেশে অনেকদিন হইতে চলিত আছে। আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও 
যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের 
সবর প্রচার করিবার উপায় অবলু্বন করা হউকা' এই বীজের সুপষ্ট ফল তাহার 
পন্যে “কথা ও কাহিনী' নয় কি?”১১ 

এই নিবন্ধের উপসংহারে যদুনাথ আক্ষেপ করেছিলেন : “এই বিভাগের রবীন্দ্র 
চিন্তাগুচ্ছ পাইয়া একটি কথা আর মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তাহার 
অমূল্য গানগুলি__ অন্তত ব্রশ্থাসংগীত ও জাতীয় সংগীতগুলি-_ সব একত্র করিয়া 
এক সস্তা পুস্তকের আকারে ছাপান হয় না কেন?”১১* তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গীতবিতান” 
অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল অনেক আগেই, পৌষ ১৩৫২-তে এবং পুনুরিত হয়েছিল 
আশ্বিন ১৩৫৪ ও আশ্বিন ১৩৫৭ সনে। স্পষ্টতই, নিবন্ধ রচনার সময়ে যদুনাথ এই 
তথ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। নিবন্ধের শেষে একটি. “সংযোজন'-এ যদুনাথ সে- 
কথা আমাদের জানিয়েছেন। 

২৫ 


ও তিনবছর পর, ১৯৫৮-এর ১৯ মে রাতে অইআশি বছর বয়সে এই দৃঢ় চরিত 
ও আশ্রীবন আদর্শনিষ্ঠ এতিহাসিকের মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তার বন্যা, সুধা, 
যদুনাথের শয্যার পাশে পেয়েছিলেন দুটি বই। একটির নাম 'আইভ্যান্‌ হো"। অপরটি 


ব্রহ্গাসংগীত'। ১১৯ 


১, 


১৩, 


১৪, 


১৫. 


'চিঠিপত্র' ১২, সম্পাদনা :ভবতোষ দত্ত বিশ্বভারতী, ১৯৮ পৃ. ১০৭। : 
'ভারতী" কার্তিক, ১৩১৯। দ্র. “বন্ধু, "পথের সঞ্চয়" রবীন্দর-রচনাবলী ২৬, 
বিশ্বভারতী, ১৯৭৭; পৃ. ৪১৭-১৮। পরবর্তী উল্লেখে, রর ও খণ্ড সংখ্যা । 

ঘ. 171080601 £71005767 18105 ০ 177111071:70170751677 ৫৮4 
172077267217 12296, 1911-1941, ৩৫. 10 11000501107 200 101৩8 
0 এ) 81880, 0707025 05558070505 : ঢুএগঞেন ঢো১ 1972; 
1. 283-297. পরবর্তী উল্লেখ, 1.82০। 

“বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা” ,ভারতী।, ফাল্গুন, ১২৮৮ দ্র. “বিবিধ প্রসঙ্গ”, রর :অচলিত 
সংগ্রহ ১, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪; পৃ. ৩৬১। 

ভর গ্ি্পরিচয়”, রর ১০, বিশ্বভারতী, ১৯৭১, টীকা ১৫; পৃ. ৬৬৭-৬৮। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুলাই, ১৯২৭, “চিঠিপত্রণ ১২, বিশ্বভারতী, 
১৯৮৬; পৃ ১০৮ 


- 'িবিজীবনী' খণ্ড ৬, কলকাতা, ১৯৯৪) পৃ. ১৯৯-২০০। 


চিঠিপত্র" ১০, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫; পৃ. ৪৭। 


. প্বরের কথা ও যুগসাহিত্য', কলকাতা, ১৩৭৬; পৃ. ২০৪। রি 

" দীনেশচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ, ১৪ অক্টোরর, ১৯২১। “চিঠিপত্র” ১০; পৃ. ৫৮1 

, দ্র-15880379, 280-297। 

* প্র 51080110016 10 1911072180) 1913-1935 0) 91059 তোাএহ9, 


০৫. 2০15 10 2০৪৫, 1912-1940. 16116751701 7087৫ 8774825. 27785 
8105, 17 8. 16445, 1707125 51476 89916, 1. 0:178761)67 014 চত2 
07010 79871274701 7158975 ৬1552-81/80, 1998; 0, 181-2521 
বিকাশ চক্রবর্তী “টমসন ও রবীন্দ্রনাথ”, বিশ্বভারতী পত্রিকা নেবপর্যায়), বৈশাখ- 
আযাঢ়, ১৪০২; পৃ. ২৭-৪৭। 

টমসন-রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়ের জন্য জর. [075 102550012) ৩৫., 47017০1/. 
177614584 : 21তও ০82%67 1770172507 074 8574000, 011 
20031. 


১৯২৫ সালে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে একটি কলেজে পরিণত করা হয় এবং : 


নাম দেওয়া হয় 'শিক্ষাভবন'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষাভবন'-এর প্রথম অধ্যক্ষ: 
নিযুক্ত হন। পদত্যাগ প্রসঙ্গে ্. রবীন্দ্রনাথকে রামানদ, ২২ আগস্ট, ১৯২৫ ও ২৩ 
আগস্ট, ১৯২৫, 'চিঠিপত্রণ ১২: পৃ. ৩৬৩৬৫) 


২৬ 


১৬, 
১৭, 
১৮ 
১৯, 
২০. 
২১, 
২২, 
২৩, 
২৪. 
২৫, 


২৬, 


২৭. 
২৮, 


২৯, 
৩০, 


রবীন্রনাথকে রামানন্দ, ৯ মে, ১৯২৬, “চিঠিপত্র ১২; পৃ. ৩৬৫-৬৮) 

তদেবঃ পৃ. ৯৩-১৪। 

তদেব; পৃ. ৮৮-১১১ এবং ৩৬৩-৩৮৭। 

তদেব; পৃ. ১০৫। 

রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুলাই, ১৯২৭, তদেব; পৃ. ১০৭। 

তদেব; পৃ. ১০৩1 

রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, ২ জুলাই, ১৯২৭, তদেব; পৃ. ৩৮৩। 

তদেব; পৃ. ৯৪। বক্ররেখ আমার। 

৭ অক্টোবর, ১৯২৮, তদেব; পৃ. ১১৯। 

স্মৃতির খেয়া” (১৯৭৮)। প্রশাস্তকুমার পাল, “রবিজীবনী' ৯, কলকাতা ২০০৪; পৃ. 
১৬ তে উদ্ধৃত! 

80৮80) 9০12 (১ 81920109] 96100)” 110 হি, 00008 ৩৫.১ 208 
27101641275 ০ 5) /227217. 507147 ১০02 [00150510 1958; ঢু 51, 
পরবতী ভিল্লেখে, 1.06 ০74 1.64275. 

তদেব; 9. 521 

“ভূমিকা”, মণি বাগচি, “আচার্য দুলাথ : জীবন ও সাধনা”, কলকাতা, ১৯৭৫; গৃ. 
[৯]। পরবর্তী উল্লেখ, 'আচার্য যদুনাথ'। 

প্রবাসী”, পৌষ, ১৩৫৫; পৃ. ২১৩-১৫। 

যে কটি মনোগ্রাফ বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি হল, যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ 
সরকার" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮২); নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, “যদুনাথ সরকার” 
(ঢোকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮); অনিরুদ্ধ রায়, “যদুনাথ সরকার' পেশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯); 4১21] 0172008 8007000৩, 07087017507 
(94158 25৫০, 1989), মণি বাগচির 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা' 
(কলকাতা, ১৯৭৫) সবক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। 


. দ্র- "চিঠিপত্র" ১৫, সম্পাদনা ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫। 

- সুশীল রায়, “শ্রী যদুনাথ সরকার”, “স্মরণীয়” কলকাতা, ১৯৫৮) পৃ. ৫৬-৫৭। 
, 116 274 1.1/275 0. 268. 

. “িশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রর ১৯, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬; পৃ. ৩৭৬, ৩৭৮। 


40২6710715001065, 106 67৫72142757 0. 87. 


" “স্যার যদুনাথ সরকার”, এখন খাদের দেখছি', কলকাতা, ১৩৬২ গৃ. ৩১। 

. পভিমিকা”, “আচার্য যদুনাথ' পৃ. [১১-১২) 

- 1805781) 9 (৬ 81058001081 91610)”, 116 ০7৫15155054. 

- তদেব; পৃ- ৪১৬। 

. “বিজয়ার অলিন্দে”, “ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা. ১৯৭৩, স্ব “৮২১ 

» ভি 2714 1.2465753 ৮৮৮ 43. 

* “ভুমিকা”, 'আচার্য যদুনাথ'; পৃ. [১২] 

, “পথে ও পথের প্রান্তে ১ বৈশাখ, ১৩৩৪। 'পথে ও পথের প্রান্তে” (১৩৪৫), 


২৭ 


উল 


৪৪, 
৪৫, 


৪৬, 
৪৭. 
৪৮০ 


8৪৯. 
৫০. 
৫১৯, 
৫৯, 


৫৩, 


, 18201610 73011005167, 10 19৩0270া, 1913. তদেব; 7-143. 
, পচিঠিপত্রণ ১৫; পৃ. ১৮। 

,185016 00 [২00101516%0, 20 28155 1915, 1080 30. 211. 
[85910 109 [২0107605100% 1010৩000927 1915, তদেব; 9. 215. 
 প্রশান্তচন্্রকে রবীন্দ্রনাথ, ২১ আগস্ট, ১৯১৫। প্রশান্তকুমার পাল-সম্পাদিত 


. দ্র, 0. 3. 9806381,102000090 98111 89 ] [0 গত 162 0714261275) 
, দ্রঃ 141, 7702, 1918 00. 277. 


. যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭, পৃচিঠিপর্রণ ১৫; পৃ. ২০। 
,:08007020) 5201, 1001559107) 06 ৪ [71900058009 71050677005 


বিশ্বভারতী ১৪০০; পৃ. ৩৬। 

যোনীন্রনাথ চৌধুরী, “যদুনাথ সরকার"; পৃ. ৭৪। 
প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে, 1108245/27 91774072, চ০ বিএ, 
1941 এবং 77174451707 5107407, চ08 8110) 1952 সংখ্যায়। 

দু পরশাস্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী” ৫, কলকাতা, ১৯৯০; পৃ. ২০৫-২০৬। 
বত্ররেখ আমার । 4€২2017402090182076 81 91987 ৬০৫102৮5 0- 65. 
গাথা দুটি হল, “পণরক্ষা” ও “পূজারিণী”। ১৯৩১ সালে 772 14957 12৮2 
(পরবর্তী উল্লেখে 1) পত্রিকার এত্রিল সংখ্যায় যদুনাথ “1820755 811945” 
€6.381-84) নামক একটি প্রবন্ধে “গণরক্ষা” ও “পৃজারিণী” কবিতা দুটির 
পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ ও আলোচনা করেছিলেন। অনুবাদ দুটির ইংরেজি শীর্ষক 
ছিল যথাক্রমে "15 ০৭৮ (9. 382-83) ও “105 ৬০/595” (0 383-84)1 
৭0681611108”, 147, 22৩95 19275021619, 
“সাহত্যিরসিক যদুনাথ সরকার”, “দেশ', ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৪; পৃ. ৯৫৩) 

দ্র. 7174:51707 51070থ, চু /0021, 1955) 00. 57760. 

যথাক্রমে 01497/011 বুয়া 5100, 8৫ টাও 1915; 22, 318-1% 
520712710 : 1176 72011501107 ০1,6, 7৫ 1819, 1915) 09. 84785, 07176, 
8 00600 1915; 00. 43173) 775807%2 07111761170714, 14 
[ব৩%৩70১0, 1919; 543-44; এবং “রবীনদ্র-গ্রস্থ পরিচয়'এর জন্য, 1 1840 
19447 0 221. 
১৯১৫" ৪ এপ্রিল রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন “[517০0 1 //2/6 8০470746772 
25071772157 1771/27 1 0ি৩। ০00 751900065 10 00০6(17 810280019 10 
7 972119% 10৫75 0 ০7/ 069৩৮ আতা 18807 0, 1951 বক্ররেখ 
আমার। 


“কল্যাণীয়েযু প্রশান্ত : রবীন্দ্রাথ-প্রশাস্তচন্্র মহলানবিশ পত্রবিনিময়”, কলকাতা, 
২০০৫; পৃ. ৪-৫। পরবর্তী উল্লেখে, 'কল্যাণীয়েবু ্রশাস্ত”। 


7.19-20; এবং যোগীন্দ্নাথ চৌধুরী, “যদুনাথ সরকার”; পৃ. ৩৫। 


1915; 0.663. 
“রিবিজীবনী' ৬, কলকাতা ২০০৪? পৃ. ২২৭। 


২৮ 


৬৪. 
৬৫, 


৯১১. 


পৃ ৪২২২৩। 

প্রথম পত্রটি (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) অবশ্য কোনো চিঠি নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত 
এটি একটি মুদ্রিত কার্ড। বঙ্গত্দ আন্দোলনের সময়ে ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ দিনটি 
স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখী-সংগীত ও মন্ত্র ভোই ভাই এক ঠাই...) একটি 
কার্ডে মুদ্রিত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 


, িঠিপত্র' ১৫) পৃ. ২১। 
, তদেব; পৃ. ১৬২1 , 
. এই চিঠিটিও পাওয়া যায় নি। চিঠিটির তারিখের জন্য দ্র. রবীন্দ্রনাথকে বদুলাথ, ৩১ 


মে, ১৯২২, “চিঠিপত্র ১৫) পৃ. ৮৫1 


. শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' (১৩৬৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৭$ পৃ. ১১১1 
, দ্র, কিল্যাণীয়েষু প্রশান্ত”; পৃ. ২১২ 


. দ্র. 775/4-8167611 (076 54717775147 077792510) : 84677077701 00 


45500101101 5101//125 07472810110) 00. 32733. 


. রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ, ৩১ মে, ১৯২২১ “চিঠিপত্র ১৫) পৃ-৮৫। 
, তদেব; পৃ- ৮৬। 

, তদেব; পৃ. ৮৭। 

- তদেব; পৃ ৮৭। 

, তদেবঃ পৃ. ২১-২২। 

. তদেব; পৃ. ২৮। 

, তদেব? পৃ. ২৮২৯। 


'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত”; পৃ. ২৬ 


, বুবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ, ৩১ মে, ১৯২২, চিঠিপত্র ১৫; পৃ. ৯০, ৯৪। 
. “বিশ্বভারতী”, রর ২৭, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪; পৃ. ৩৪৬। 
, 00) ঢতাঘঠ তাও 276 1424. ০ 2.:071707510) 108076৫০076 


111572154 (1877), ৩৭. 1: তে, 00. 1916; 0.5. 


, “কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত”; পৃ. ২৭। ) 
,:775/0-81107441 9277520 7700824785 1922-1923, 1২017019-308%008 


800719৩, ৬7587917019 


. দ্র, “চিঠিপত্র' ১২; প. ৯৩। 
. চিতরঞ্জন বন্দোপাধ্যায-সম্পাদিত, 'রবীন্প্রসঙ্গ' : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ 


১৯২২ - ২১ মার্চ ১৯৩২, ১ম খভ, কলকাতা, ১৯৯৩) পৃ. ৩৬, পরবর্তী উল্লেখে, 
“রবীনদর-্রসঙ্গ', খন্ড ও প্রকাশকাল। 

পটিঠিপত্রণ ১৫) পৃ. ২৯-৩০। 

'কল্যাণীয়েযু প্রশাস্ত'; পৃ. ৭৭। 


, “চিঠিপত্র” ১৫; পৃ. ২২1 
, চিঠিপত্র" ১২১ পৃ. ১১৩-১৪। 


তদেব; পৃ- ১১৪-১৫। 


২৯ 


৯২৯. 
৯৩. 
৯৪, 


8৯৫. 
৯৬, 


৯৭, 

8৯৮, 

৯৯. 
১০০, 
১৪১. 
১০২, 
১০৩, 
১০৪, 
১০৫, 
১০৬, 
* তদেব; পৃ. ৪৯। 
১০৮, 


০ 


১০ 


5০ 


১০ 


১১০, 
১১১, 
১১২. 


১১৩, 


১১৪, 
১১৫, 
১১৬, 
১১৭, 


১১৮, 
১১৯, 


চা 


যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথ, ৩০ নভেম্বর, ১৯২৭, “চাউ47 ১৫; পৃ. ২৯-৩০। 
যোগেশচন্দ্র বগল, “যদুনাথ সরকার”, “বরণীয়', কলকাতা, ১৩৬৬ পৃ ১৬৮1 
দ্র. সুবোধ সেনগুপ্ত, “তে হি নো দিবসান, কলকাতা ১৯৮৪; পৃ. ৯৪-৯৫, ১৬৮- : 
১৬৯, ১৯০,২০৫, ২৪০, ২৬৯। এবং সুকুমার সেন, “দিনের পরে দিন যে গেল", 
১ম খভ (১৯৮২), কলকাতা, ১৯৯০; পৃ. ১২২০ ১৩২-৩৩। [ 
দ. জয়ী :স্যার যদুনাথ শতবার্ষিকী, জ্যো্, ১৩৭৮ মণি বাগচি, “আচার্য যদুনাথ 
হজীবন ও সাধনা" পৃ. ৬০-এউদ্ধৃত। . 

শ্রাবণী পাল সম্পাদিত 'মুকুল দে-র দিনলিপি", কলকাতা, ১৯৯৫। প্রশাস্তকুমার : 
পাল, 'রবিজীবনী” ৭, কলকাতা, ১৯৯৭-এ উদ্ধৃত; পৃ. ২৯৩ 

রশাসতচন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুন, ১৯২২, 'কল্যাণীয়েবু প্রশান্ত” পৃ. ২৬। 

দ্র- পত্র ৯২,“রামানন্দকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ”, 'চিঠিগত্র' ১২) পৃ. ৪৯১। 

72412 777048 11648257 (1928), 01998 8০015 1998, 17. 76-77. 

চিঠিপত্র ১২ পৃ. ১১৬। 

1014 71/0427 176 4825; 00. 77478. 

রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ, ১০ অক্ট্রোবর, ১৯২৮, “চিঠিপত্র ১২) পৃ. ১২১। 

তদেব; পৃ. ১২১ 

প্রশান্তচন্দরকে রবীন্দ্রনাথ, ২০ জানুয়ারি, ১৯২৯, “কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত"; পৃ. ৮২। 
বরিবীন্দর-্রসঙ্গ, ১ খণ্ড; পৃ. ১২। 

তদেব; পৃ. ২৪। 


[২2118081009 0761006, ০৫. 776 09142713991 %782015 : 4 12077026 4০ 
82817707011 202016011 17010 274 176 770114 11 08128701707 214 
5676716/ 8017470, 081০015 ; 00100) 8001. 00111711168, 1931. 
08115099, 8019072000, ₹681967 9. 2, ওলা! 9. 8. বিতাযা॥ ১05০017 
14৮, 0010. প্রতিলিপি। 

বরবীন্দ্-প্রসঙ্গ', খণ্ড ২, কলকাতা ২০০২; পৃ. ৭৭। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫। 

তদেবঃ পৃ. ৮৪। 

“রবীন প্রসঙ্গ', খণ্ড. ৪, কলকাতা, ১৯৯৮7 পৃ. ২৬৮-৬৯। 

শিনিবারের চিঠি : রবীন্দ্র-সংখ্যা' (পনমুদ্রণ), কলকাতা, ১৪০১ পৃ. ৭৫২-৫৩$ 
৭৫৪7 ৭৫৫। 

87744574759072014, [05 8410041,1955) 1, 59, 60. 

কবি রবীন্দ্রনাথ" (১৯৬৬), কলকাতা, ১৯৮০ পৃ. ১২। 

“রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত”, 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৬২ পৃ. ৪১৪-১৫। 


' "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত”, পৃ.1৪১৪-১৫; ৪১৫, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির 


জন্য দ্র. “ইতিহাস কথা”, ইতিহাস”, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫ পৃ. ১৬৩। 
তদেব; পৃ. ৪১৫। 1 
ত্র. যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার"; পৃ. ৮৯-৯০। 


৩০ 


শিক্ষার মাধ্যম ও যদুনাথ সরকার 


স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, রাজেন্দ্প্রসাদ, “আত্মকথা” (১৯৪৭)-র স্বকৃত 
ইংরেজি অনুবাদ 4:/0157/ (১৯৫৭)-তে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা 
স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে 
জানিয়েছেন : “? 0050 0667 ৪ [16171981"01176 28018 0011561310 961816 27 
951010906 800 [11057 0০01060 10 169) ঠিো। 00) 116 00163 11100) 
101 66015 ] 180 ০0111919150 016 109 07 ৮1110) [71 [01010 5195 56. 2179 
[07151511090 20700171609. ০0110111160 10 508509.16001019 |) 036 11011 
0175001701009110179 11000 709 116 32010] 00101015510) 0া। 019 81915 0£ 
0810818 [001%৩751 210 ] 9193 2.11671901 01119 ০01101160, 11190 ৮4011050 
0০০ 10 10850 106 71017127-107246 20080160 25176 71217 01 
815740107 116051 2) 10 172 14717101011077 5৫০70074. [1 9৪9 ৪1009 
0008660 15500 |] 110 00100110696... 11215 10100710101 [99150109 01 31021 
615 00099601017 1994 85 1157 611 (019: 11 12181151) 935 1701 10111 
গাছ 0৩ 09211717106, 1016 510110910 01 ০৫11081101) 0111৩ 1055 ০০1৫ ৮৪ 
10%0150 2110 10121, ঠ) 1116 1800 101 01021655, 016 1786101) ৮/001010 10? টি 
6100. ... /1721 00 961906 176৮ ] 10200 ৪: 5001 812921 0 1109 
80070610101 175 155010000. 47107151705 75110 01795221112 725010/107 
71616511077 44177120, 1177216 140/10777120 71007 15/706 47012 1070502 
877 1772. 72447017507107. 210705 009 5010291005, 50070051789 
070821%, ৮4616 1540 77181150797, 0106 [72111100210 21061001০26 
195010007) 5725 021760 7 2 70910115. 10716 881815 [5001007161460 (16 
21716101061 01 016 [0701%57510 70123 10. 61916 50110915 10 গা 
50908007 (98 016. 11601070605 0190104607586 0] 10 06 
7481019818097 (ক্ররেখ আমার)* 

উল্লিখিত সেনেট অধিবেশনের কোনো সাল বা তারিখের উল্লেখ রাজেন্দপরসাদ 
করেন নি। কিন্তু আত্মজীবনীতে বিধৃত আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী থেকে অনুমান করা যায় 
যে, উক্ত অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল গান্ধিজির অসহযোগ-আন্দোলনের ডাক 


৩১ 


দেওয়া (সেপ্টেম্বর ১৯২০) ও স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত (১১১৯-২০) 
হবার পর, সম্ভবত ১৯২০-র নভেম্বরে । উদ্ধৃত বিবৃতিতে রাজেন্দ্প্রসাদ জানিয়েছেন 


যে, সেনেট অধিবেশনে উপস্থ'পিত তার প্রস্তাবের যীরা বিরোধিতা করেছিলেন যদুনাথ 7 
সরকার তাদের অন্যতম। মণি বাগচিও তার “যদুনাথ সরকার : জীবন ও সাধনা |] 


বইতে রাজেন্্প্রসাদের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি ঈষৎ অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করে বলেছেন: 
সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন যখন কমিটির সুপারিশ নিয়ে 
পেরেছিলেন : “1 87219 15 00 0088 হতো 076 0০2100715, 055 941709৭ 
06080801001 106 8995 ৮111 ৮6 10%55160, 200 (1৪% 1) 016 1806 0? 
[য0265৩, 00118600৮11] 69 16টি ছি 09700.৮২ 


“সমসাময়িক বিবরণ' বলতে মণি বাগচি কী বুঝিয়েছেন আমার জানা নেই! [| 


যদুনাথের 'উক্তি'-র কোনো সুত্র নির্দেশও তিনি করেন নি। মজার কথা এই যে, যে- 
বাক্যটি যদুনাথের উক্তি বলে মণি বাগচি দাবি করেছেন, একটু লক্ষ করলেই ধরা 
পড়বে রাজেন্্র্রসাদের উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে সেটি উৎকলিত, যদিও রাজেন্্রপ্রসাদ 
যদুনাথের মুখে বাক্যটি বসান নি, সাধারণভাবে তদানীন্তন বিহারের কতিপয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তির মনোভাব বলে উল্লেখ করেছেন। বোধ হয় সেই কারণেই মণি বাগচি প্রদত্ত 
উদ্ধৃতিতে বাক্যটি নেই। তথ্যবিকৃতির এই অপচেষ্টা দেখলে এঁতিহাসিক যদুনাথ কী 
ভাবতেন সহজেই অনুমেয়। অবশ্য প্রসঙ্গটি যদি স্কুলের পাঠক্রম থেকে ইংরেজি 
বিতাড়নের হত, তবে উক্তিটি যদুনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু রাজেন্দ্র- 
প্রসাদের প্রসঙ্গ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং সেই সূত্রে যদুনাথের 
বিরোধিতা । বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য। কিন্তু 
তার আগে প্রসঙ্গটি একটু বিশদ করা দরকার। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার প্রতিকারের জন্য ব্রিটিশ সরকার || 
১৯১৭ সালে লিডস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বাধীন 
একটি রয়াল কমিশন গঠন করে। কমিশনের সরকারি নাম “ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি : 


কমিশন" হলেও, এটি স্যাডলার কমিশন নামেই সমধিক পরিচিত এবং এর কার্যকাল 
ছিল ১৯১৭ থেকে ১৯১৯। ১৯১৯-২০ সালে কমিশন তেরো খণ্ডে সংকলিত তার 
বিপুল রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে। ১৯২১ সালে রিপোর্টটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয় এবং যথারীতি রিপোর্টটি সম্পর্কে সরকার দীর্ঘ 
নীরবতা অবলম্বন করে। ১৯২৩ সালে সরকার জানায় যে, আর্থিক সংকট ও অন্যান্য 
সমস্যার জন্য কমিশনের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, যদিও 
বিষয়টি সরকারের সক্রিয় ও সত্ব বিবেচনাধীনে রয়েছে।” 

কমিশনের সভাপতি হিসেবে স্যর মাইকেল স্যাভলার ( 81101961 99016চ 
1861-1943)) কলকাতায় আসেন ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে। বিলেত ছাড়ার 
আগে তিনি তার বদ্ধু, উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের কাছ থেকে কতিপয় বিশিষ্ট 
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ভারতীয়ের নামে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও 


ব্রজেন্্নাথ শীল। স্যাডলারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে জোড়াসাঁকোর 
বাড়িতে ১৮ নভেম্বর, ১৯১৭-তে।” এই সাক্ষাতের পর বেশ কয়েকবার স্যাডলার 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত অত্যন্ত 


করেছিলেন। ১৯১৭-র শেষের দিকেই স্যাডলার কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রাস্ত 
একগুচ্ছ প্রশ্নাবলী বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের কাছে তাদের মতামতের জন্য 
পাঠিয়ে দেয়। ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে লিখেছেন: 
8880800000115500-এর প্রশ্নাবলী পাইয়াছি। আপনাদের পরামর্শ পাইলে 
উত্তর দেওয়া সহজ হইত।”* এ-বিষয়ে যদুনাথ কোনো পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা 


শান্তিনিকেতন পরি 
রয়েছে * স্যাডলারকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
পদ্ধতি, বিশেষত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং স্যাডলার তাঁর প্রতিবেদনে এই 

সম্পর্কে অত্যন্ত অনুকূল মন্তব্য করেছেন। 
উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২১ সালে সেনেট ও সিম্তিকেটের 
অধিবেশনে মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। কিন্তু সরকারের অনীহা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি উপসমিতি ইত্যাদির 
বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তাবটির শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যু ঘটে। এগারো বছর পর, 
১৯৩২ সালের ২৩ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার 
এক অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আশুতোষের প্রস্তাবটি পুনরুজ্জীবিত 
করলেন। ২৪ জুলাই, ১৯৩২-এর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, 
শ্যামাপ্রসাদ তার দীর্ঘ বন্তৃতায় সমবেত সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯২১ 
সালে স্যর আশুতোষ বহু সমিতি ও উপসমিতির বেড়া ডিডিয়ে সেনেট ও সিভিকেটে 
দুটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন : €১) “উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ে ও হত্ত-সম্পাদ্য বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। (২) ইংরাজী ছাড়া অপর 
সকল বিষয়েই বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে ।” ১৯২২ সালের জুলাই 
মাসে অনুষ্ঠিত সেনেটের অধিবেশনে প্রস্তাব দুটি অবশেষে গৃহীত হয়? কিন্ত সরকারী 
বিধি-নিষেধের চাপে প্রস্তাব দুটি কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। 

বন্তৃতার উপসংহারে শ্যামাপ্রসাদ বলেন : “১৯২১ সালে সিনেটের সম্মুখে যে 
প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হইয়াছিল ...সেই বিতর্কের উপসংহার করিবার সময় এখন 
আসিয়াছে। ইহাকে আমি শেষ মনে করি না, ইহাকে সূচনা বলিয়াই মনে করিয়া থাকি; 
কারণ দেশীয় ভাবা স্কুলসমূহে শিক্ষাদানের বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াই আমাদিগকে 
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সালের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি কার্যকর করা যায় নি।” ; 1 


অবসর থাকে।”১১ ১৮৯৩-এর পর থেকে সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি 


ভেবেছেন, লিখেছেন এবং বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত তার ছা 


বিদ্যালয়েও তিনি মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯১৭-১৮ 


সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এই-শিক্ষাদান ব্যবস্থাই মাইকেল স্যাডলারের বিশেষ | 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 


কিন্তু যে কথাটা আমরা অনেকেই জানি না সেটি এই যে, মাতৃভাবার মাধ্যমে 


এবং এই প্রচেষ্টার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের এই উদ্যোগ 
শুরু হয়েছিল ১৮৯৪ সালে, কার্যনির্বাহক সমিতির দুজন সদস্য, হীরেন্রনাথ দত্ত ও: 
রজনীকান্ত পণ্ের পরিষদের সম্পাদককে লিখিত দুটি চিঠিকে কেন্ত্র করে। রমেশক্ত্র 
দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে (১৫ অগস্ট, ১৮৯৪) চিঠি দৃটি 
আলোচিত হয় এবং চিঠি দুটির বক্তব্যকে প্রস্জাবাকারে রচনা করার জন্য একটি 


হীরেন্তরনাথ দক, রবীন্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত ও নন্দকৃষ্ণ বসু। 


উপসমিতি গঠিত হয়। এই উপসমিতির সমস্যেরা ছিলেন গুরুদাস বন্যোপাধ্যায়,। 
“বিশেষভাবে নিযুক্ত এই সমিতি ২০০ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও বিশিষ্ট শিক্ষা: 


বিদ্গণের নিকট একটি “সার্কুলার প্রেরণ করেন। নিঙ্গলিখিত বিষয়ে তাহাদের 
মতামত আহান করা হয়-_ ৃ 
১) সব্্কৃত, ফার্সী অথবা আরবী ভাবা শিক্ষাদানের কোন ক্ষতি না করিয়া এফ- 
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এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা তাহারা অনুমোদন করেন কিনা। যদি 
করেন তবে কতটুকু শিক্ষাদান তাহাদের মনোমত। 

২) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
বাঙ্গলা মাধ্ম প্রবর্তন আপনি কি পরিমাপে অনুমোদন করেন। আপাতত চতুর্থ শ্রেণী 
(70015 চ08119) পর্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকাই আপনার অভিপ্রেত কিনা। ইহার উত্তরে 
৭০ জন ভদ্রলোকের অভিমত পাওয়া গিয়াছিল। এই অভিমত পাইয়া এই সমিতি 
১৮১৫ খৃষ্টান্দের শেষার্ষে পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। 
রজনীকান্তের মৃল-প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাতে বলা হয় যে, এফ-এ ও বি- 
এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা রচনা ও বাঙ্গলায় অনুবাদ প্রবর্তন করা হউক। ...ইীরেন্্রনাথের মূল 
প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই আবেদনে এ্টরাঙ্গ পরীক্ষার গণিত, ভূগোল, 
ইতিহাস প্রসৃতির পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।”৯ং 

রস্তাব দুটির বিশদ আলোচনার জন্য ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে 
সাহিত্য পরিবদের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 
বাড়িতে। এই অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত 
ছিলেন। 

“« বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সদস্য এই মত প্রকাশ করেন যে পরিষদ যে প্রস্তাব 
করিতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় তাহা গ্রহণ করিলে সংস্কৃত শিক্ষার গতি মন্দীভূত হইবে এবং 
ইংরাজী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বদ্যোপাধ্যায়, 
উমেশচন্ত্র দত্ত ও গোপাল চন্ত্র শাস্ত্রী এই মতের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শন করেন। 
অতঃপর স্থির হয় যে পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই দুইটি বিষয় বিবেচনার জন্য 
অনুরোধ জানাবেন...” 

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সাহিত্য পরিষদের এই প্রচেষ্টা অবশ্য 
বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। ১৮৯৬ সালে পরিবদের অধিকাংশ প্রস্তাবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
্রত্যাধ্যাত হয়। যদিও দশ বছরের মধ্যে উল্লিখিত মনীবীদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশন এই সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রবেশিকা স্তরে বাংলায় ইতিহাসের পরীক্ষা দেওয়া 
যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যস্তরে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগের কথা আমরা 
আগেই উল্লেখ করেছি। 

২. | 

এই নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসা যেতে পারে। রাজেন্প্রসাদ লিখেছেন 
প্রবেশিকা স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট 
অধিবেশনে তার প্রস্তাবের খারা বিরোধিতা করেছিলেন তারা হলেন সুলতান আহমেদ, 
খোওজা মহম্মদ নূর, জোয়ালাপ্রসাদ এবং যদুনাথ সরকার। রাজেন্তপ্রসাদের মূল 
প্রস্তাবটি দেখার সুযোগ আমার হয় নি। তার প্রস্তাবে রাজেন্রশসাদ কি স্কুলের পাঠক্রম 
থেকে ইংরাজি অপসারণের কথাও বলেছিলেন? আত্মজীবনীর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি এ 
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প্রসাদ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন: “1119 1701 97018 10 12৪ ভাতা 
15750985- 16038০০৭001 ০0৩, 29101081215 0008 ৩ [01015085 
96815556076 80075018181865 155 0500100 8171051 981188009, উম 
19:50045 918180886 10 0 10 5000106 ৪ ৮/01005 10705116156 ০1115 
00611108 21010 16থাত। 6৮81 50815011008) 15 11৩01 15 81700101. 50 
£ 8072 ০1205 60076538070) 07705770710 77210772 এ07218% 107252 
176 76077 21779280107 8 70110 1৫077212 £ 00 2৩ ঢ%ায 30০৮ 
১54৮8 পরিেক্ষিতে অবশ্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, 
র নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি 
০০ গজাতে 
১ ইত গ্রাফি' প্রকাশের দশ বছর আগে 
আত্মকথা” (৯৪৭) যার বেশিরভাগই রাজেন্্রপ্রসাদ জেলে 88৮ 
লিখেছিলেন ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে_- থেকেও এ বিষয়ে বিশেষ কোনো 
সাহায্য আমরা পাই না। 'আত্মকথা”-র প্রাসঙ্গিক অংশে রাজেন্তরধসাদ লিখেছেন: 
দিয়েছিলাম, সেই বন্তৃতায় তথ্য ছাড়াও, আবেগের মাত্রা বেশ কিছু পরিমাণে মিশে 
ছিল। যতদূর আমি বুঝতে পারলাম, উপস্থিত সদস্যরা আমার বক্তৃতার দ্বারা বেশ 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন সুলতান আহমেদ, খোওজা মহম্মদ 
নুর, জাস্টিস জোয়ালাপরসাদ, যদুনাথ সরকার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের 
ভাষণে আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কেউ কেউ চুপ করে রইলেন। কিন্ত 
প্রস্তাবের বিপক্ষেই তারা সম্মতি দিয়েছিলেন। আমার সমর্থকদের মধ্য দুজন ইংরেজ 
ছিলেন-_ ধোফেসর হযামিলটন ও প্রোফেসর ডিউক... প্রস্তাব সংখ্যাধিক্ের বলে 
গৃহীত হল। সেনেট এই মর্মে সিদধাস্ত নিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে এমন 
পরিবর্তন করা হোক যাতে প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া 
যেতে পারে... বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেনেটের অধিবেশনে যে প্রস্তাব পাশ 
করাবার জন্য আমি এত পরিশ্রম করেছিলাম, সেটিকে হয়তো কার্যকর করতে 
পারতাম। নিশ্চিত করে অবশ্য আজ কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্ত দুঃখের কথা এই যে, 
সেনেটের অনুমোদন লাভ করার পরেও, প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিশেষ কোনো কাজ হয় 
নি। প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু.ছিল। সম্প্রতি 
ইযরেজি ভাষা ও গণিত ছাড়, বেশকষা স্তর পর্যন্ত অন্য সমস্ত বিষয়গুলির শিক্ষাদান 
ও পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা মাতৃভাষাতে হয়েছে... বিশ্ববিদ্যালয়ও শেষ পর্যন্ত এই জরুরি 
সংস্কার বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।” (বাংলা অনুবাদ আমার) 
সুলতান আহমেদ, খোওডা মহম্মদ নুর ও জোয়ালাপ্রসাদ সম্পর্কে আমার মনে 
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'তিনি সেখানে বলেন নি। অবশ্য পূর্বোন্থীত অনুচ্ছেদ দু'টির এক পৃষ্ঠা আগে: 


কোনো সংশয় নেই। কিন্তু যদুনাথ সরকার? আসলে সমস্যটা অন্য জায়গায়। 
আগেই বলেছি রাজেন্পরসাদের মূল প্রস্তাবটি আমি দেখিনি। কিন্তু তার প্রস্তাবের মূল 
বক্তব্য যদি এই হয় যে ইংরেজি ছাড়া, প্রবেশিকা স্তর পর্যস্ত অন্য সমস্ত বিষয়গুলির 
শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ মাতৃভাষার মাধ্যমে করা দরকার, তবে সেই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করা যদুনাথের পক্ষে আরো স্বাভাবিক নয়, কারণ এই বক্তব্যের সমর্থনে 
হদুনাথের সাক্ষ্যের কোনো অভাব নেই। | 

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পাঁটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৯১৭ সালে। পাটনা 
কলেজের স্থায়ী ও প্রবীণ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সেই সময় থেকেই নবজাত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য। ১৯১৮-তে তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন্যাল 
সার্ভিসে উন্নীত হয়ে ১৯১৯-এর জুলাই মাসে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে 
কটকের র্যাভেনশ কলেজে যোগদান করেন। ১৯২৩-এর অক্ট্রোবর মাসে তিনি আবার 
পাটনা কলেজে ফিরে আসেন। র্যাভেনশ কলেজ তখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে; 
অতএব, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশনগুলিতে যোগ দেবার জন্য 
যদুনাথকে নিয়মিতভাবে কটক থেকে পাটনায় আসতে হত। স্যাডলার কমিশন 
রিপোর্টের প্রথম পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ৯ জুলাই ১৯১৯-এ।১* অবশিষ্ট খণ্ুলি 
প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। স্যাভলার কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে যদুনাথের 
প্রতিক্রিয়া কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নি। ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭-তে কমিশনের প্রশ্নাবলী 
প্রসঙ্গে যে চিঠি রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিবেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ আগেই উদ্ধৃত 
করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে বদুনাথ কবিকে যে-চিঠি 
লিখেছিলেন, সেটি রবীন্দ্র-ভবন বিশ্বভারতী) সংগ্রহে নেই। 

কিন্তু শিক্ষার সাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যদুনাথ ভাবছিলেন 
১৯১৫ সাল থেকেই। মডার্ন রিভ্যিউ পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 
50906951015 01 ৪:171500 155০7 প্রবন্ধটি এ বিষয়ে তার প্রথম মুদ্রিত 
সাক্ষ্য। শ্রদঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯১৫-এর ডিসেম্বর মাসেই (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২) 
রামমোহন লাইব্রেরিতে রহীন্্নাথ তার "শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 
প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের অবস্থানের সাযুজ্য যে-কোনো মলস্ক 
পাঠিকা/পাঠকের নজরে পড়বে। 

কলেজের সাধারণ ছাত্রদের কাছে কিভাবে ইতিহাসের বিষয়কে অর্থবহ করে 
তোলা যায়, যদুনাথের প্রবন্ধে সেটাই প্রধান আলোচ্য : “7106 01107105510 6 
0৪0) 06801155106 015 10581 ৪৫৩ 10095 ৪৪ 5000৩ সা] 6200911910৩ 01 
[00 0011565310105/5 90 সত]. চ09 00 0/৩23096 0 039 178৩ 10 
গাজা 15069 001 সাত 20521 টা ইত আঠা) 000885 06 স00 095 
ঠাাঃঢ৩7056 [58107 ০৫ ০0] পিউ) 1725 170 90011095157 ৪3 755৫5 
907806706 810 চি0110 7) 03776 1৮১ আমরা জানি, ১৮৯২ সাল থেকে 
রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এক 
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রি ] 
ইরানি র্যার্তা। 
পাও আওতার] হহ080]00 01 00608] 6০35 7810 
5 2) ৪. 00511 270 টি 2০054 মিস] 
বাজস5০5012 9৪ 01910 11501157.. শী 

ইারেজি ভাষায় ইতিহাস শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যদুনাথ ফে-ুটি প্রধান অসুবিধার ক 
বলেছেন, সেন্দুটি হল, প্রথমত, ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট বযুৎপত্তি না থাকার 
আমাদের সাধারণ ছাত্েরা ইংরেজি বই থেকে যে জান আহরণ করেন তা যংসামান্য। 
ছবিতীয়ত, ইংরেজি বই থেকে আহত সেই যৎসামান্য আ্রানকেও পরীক্ষার টিন 
ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারেন না। যদুনাথ বলছেন: “ভাত, 8056৩ 005 
150ত5 হাত 09119261026 60551 000৩7 (0080৩ (69 ০৪ (৩ 00153 
০1012 0৭]. 4, ০85৩ 91110) হা ০) 100০1৩465 1110508159 (45 0 
0709 075০010364 চো 09 1২2091538006 10 00 8.4. 3700803 ০ 0৮ 
০01152০) 5 1870885056৫ 89 চাস হা] 00. 6৮৪00110106 ধর! 
1001509013 | 00070 1120 0015 [0 0? মঠ [00015 ৯০ ৮55 00 00 
গড গণ 700 তো ৫00 ৪০ 10108200810 85601, 
গথাগাগাঠ 91071601015 17 70121190, 9০ 8967/2109, [50006 00 ০. 
38016 5/৮1৩০৮ ৮ 10 9678711, (0 0৮6 0095 06817078780 5০10০] টা. 
80104, ৪0 15008 ঢায 35০000 80055006 83 91 11017 5008৫ 090 
119 টি, (1169 লা০৩ ০০০11৩1 আপীল 16101 ০ 7 01500759, 10] 
(০ 10070 (0180৩.৮১১ ] | 

মাতৃভাষায় শুধু পড়ানোই নয়, সতৃভাবাম_ ঈৈনন্দিন৷ জীবনে ব্যবহৃত, 
মাতৃভাষায়-__ উত্তর লেখার একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন যদুনার, 


! 
1 
! 
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পাটনা কলেজে তার শিক্ষকতার জীবনে। যদুনাথের নিজের বিবৃতিতে : “8:20. ' 


০/চাযাটতা; ঘা) 900০8000%17101) 11085 [7805 910 £5৫1 5005553 ৪1 চা . 
0011056, 15 5181 টি সঙ) 01৪8 ৮০ 02126, 0021 09 ০2115 
7779041058777770:. 819 2) 005 আঃ [60:00 ৪ 15106 5981505 ৮71 
50065 01 [10119108 (10 8021151) পা 8৪91 [0 847 50802019 10 রত 
00৩0) 80 2010 ৮7066 %6708001থ 69925, (10 50506015 20008 00 & ৩4৮৩2. 
গা সাও 008৮6 00£%6 6৯৪০ িজাত 10. 80011507116, 00095 ৷ 
৪৮0৩70৩১800 17805 ৪:1635180 9110121 18 06951635 06 81000815 গা বা 
06010090105 ৪ 1006 60100060600 9300655. 76 €358/9 ৪৩ 75৪৫ ৮ 
(6 সা005 ঘর) 005 সি01 01555, 2100 81 [িভি33০1 007010059 ৮গ ০ 
(980 210 90101570710 0167 িঘ0া0800-৮৯ সাধু ভাষায় ব্যবহাত তৎসম | 
শব্দ বা আরবি শব্দের পরিবর্তে কথ্য ভাষায় প্রচলিত হিন্দি শব্দের ব্যবহারের 
দেওয়া হত এই টিউটোরিয়াল ক্লাসে। এই প্রবন্ধেই যদুনাথ আক্ষেপ করে 
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পু 5 059004 0১০ 0০02] 01 85৮ 110 ৪16 11876 1590116195 2110 110১ 
[001551519 20010011165- 00 80119) 06 আঘ19/02] 5590) 91158001006 
মা ০৮210111708 ০০ ১০১5 | ৪ 10006 ৮110) 0169 00 00155 1) 05115 16 
থা] ড1007 0015 ৪ ভি 0680) 00395655 ছি). 
প্রবন্ধের শেষে পত্রিকার সম্পাদক (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) যদুনাথের প্রস্তাব 
সম্পর্কে পাঠিকা/ পাঠকের মতামত ও মন্তব্য আহ্যান করেছিলেন।* কৌতৃহলের বিষয় 
এই যে, সম্পাদকের আহানে মাত্র তিনটি মন্তব্য পাওয়া গিয়েছিল-_ তার মধ্যে একটি 
অস্বাক্ষরিত, অপর দুটি পি.এস. রামকৃষ্ণ আইয়ার ও অধ্যাপক নীলকাস্ত শান্ত্রীর 
মাতৃভাষা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার যদুনাথ তার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ১৯১৬ 
সালে- দ্বারভাত্তা শহরে অনুষ্ঠিত বিহারী ছাত্র সম্মিলনীর (901 904৫6715 
00119706) একদশ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে যদুনাথ প্রদত্ত 
সভাপতির ভাষণ কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু মডার্ন 
রিভ্যিয়ুর নভেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভাষণটির বিস্তারিত 
আলোচনা করেছিলেন।** যদুনাথের বন্তৃতা থেকে কয়েকটি বাক্য বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে 
কয়েকজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার 
করার প্রচেষ্টাকে সভাপতি নিন্দা করেছেন। সম্পাদক, যিনি যদুনাথের সম্পূর্ণ ভাবণটি 
দেখেছিলেন, জানাচ্ছেন : “2:৮6 00110; 966 811 5001) ০0006107800) 11৩10. 
[6 12167 10015 002 10 006 09 17 110 1901708] 1001800 01 
(730000) (4008) 116 %67190]থ5 ৮10] 10018০6000৩ 7155001 190107091 
90500706500). ৩ 1109 170 00780107) 1013 [78000021115] 21101010 00170 
[55000 01790 10 ৪. 750005 চাঃা)৩া 06005 8212 2 1100 106 
15507950 10৮৭ 119 156৫ (0৩ %০7120197 06 91000 00 18901) 11300 19115 
91006115 টা 0৪058 0011686, 4000 16 9999 17) 21001067 টি 06013 ৩9 
8101655 1181 319 ০2) 6৩ 100005771560 101) ৮9 80181078 11067 
100516086 177582 176 ৮4720812ও ০72718175/, 
ষদুনাথের তৃতীয় প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, “16 ৫08০0]থ/ 1৩010) : 9169 ০৫ 
৪) 01৫ 1580107” প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। মডার্ন রিভ্যিযু পত্রিকার 
জানুয়ারি সংখ্যায়” লক্ষণীয়, স্যাডলার কমিশনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত যে চিঠি 
রবীন্সনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তে, সেই চিঠির অব্যবহিত 
পরেই যদুনাথ এই রচনাটিতে হাত দিয়েছিলেন। স্যাডলার কমিশন তখন কার্যরত। 
উনবিংশ শতাবীর ৯০-এর দশকে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য 
যে উদ্যোগ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রবীন্দ্রনাথ নির্লেছিলেন, এই প্রবন্ধে যদুনাথ তার 
কথা স্মরণ করেছেন এবং বিপক্ষের সাম্প্রতিক যুক্তিগ্ুলি যথেষ্ট যত্বের সঙ্গে বিবেচনা 
করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে : “9 গা) 8], | [মা 115 0500০8015 
হা. 05055581%/ ৪: 1015 700990া/. 02) 40 77086 85728017196 21601577 ০ 
৩৯ 


2774. 5:277794707 87987 5970915 017০9116855 2710 172 
রত :50971007 0772 0106 0055 [099 7520 80819) 60915 ৮৮: 
যান 2709 0) 8972811 [0। 50151070 5415013, 818119) (50৮71081 
(2৩00 65 পি তাগাওা দাও ও 9) ০৮ রআওতাতত 
8506511..-1 0০ 101 906 015 17501900 00007515 10191019৮01 0115 0 
1501211855. 0 টে089 08০ ৮6০0 80 গর 5:25. 0100155 061015 
10000101011 01116 %07190121 110, 05 (৩11 1915157060৪ 010011 
800 8105018] 11601809 1610881151৩, ৯1101) 15. 090 77016 0690016 11121) 
02119 10 05. 2110 ৪. 51019 008001750 %8770900187 50/16 ) 036 
05013 ৪ [011501510 6581010811075 ৪5 01০ 69911162105 06 6050171% 9 
1010০.” প্রেথম কক্ররেখ আমার; পরবর্তী দুটি যদুনাথের)৯ 
বছর চারেক পরে যদুনাথ আবার এই প্রসঙ্গ তুললেন তার “4 ০৫0০810781 
চ০৪াঝাা)16 07 30281” নামক প্রবন্ধে! এটিও প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভ্যিয় 
পত্রিকায়, জুলাই ১৯২২ সংখ্যায়।” স্যাডলার কমিশনের সম্পূর্ণ রিপোর্ট ততদিনে 
প্রকাশিত হয়েছে এবং রাজেন্ত্প্রসাদ বর্ণিত সেনেটের অধিবেশনও দু বছরের 
পুরোনো। প্রবন্ধটিতে যদুনাথ বাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বহুবিধ সমস্মার 
আলোচনা করেছেন। কিন্তু, যেহেতু সমস্যাগুলির অধিকাংশই আমার বর্তমান নিবন্ধের 
পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়, তাই যদুনাথের আলোচনা থেকে আমি মাত্র তিনটি বিষয়ের 
উল্লেখ করব। প্রথমত, যদুনাথ বলেছেন যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে 
জরুরি প্রয়োজন হল মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কার। এ বিষয়ে তার সুচিত্তিত প্রস্তাব 
হল: ৫১) প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আওতা থেকে সরিয়ে একটি হ্বতন্ত্রভাবে গঠিত মাধ্যমিক বোর্ডের অধীনে ও 
তত্বাবধানে রাখা প্রয়োজন। (২) প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠক্রমের আত্যস্ত পুলর্বিন্যাস, 
বিশেষত ইংরেজির : “1591 401008 10)0%15189 06770007) 702119 _ ৪00 
006 10101101990 00110750710 001 8010৪10০ও 01 £19010211209, 17101) 
0755 80া6 17780704190 [90015910010 66 019 গড 0108 87760 8৮০১ 
€৩) এই উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হতে পারে যখন অন্যান্য বিষয়গুলি__ যেমন, ইতিহাস, 
ভূগোল ও অঙ্ক__ মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াবার ও পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হবে। স্কুলগুলির শিক্ষকমন্ডলী ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই নবগঠিত বোর্ড 
সর্বদাই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও মান সমসাময়িক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করতে 
্রয়াসী হবে, যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো মৃত নিয়মবিধি পালনে পর্যবসিত না হয়। 
আরো দুবছর স্কুল বোর্ডের অধীনেই প্রবেশিকা-উত্তর শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা 
দরকার। প্রথম ক্ষেপে, কয়েকটি নির্বাচিত স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। 
তৃতীয়ত, কলেজের শিক্ষাবর্ষ প্রচলিত চারবছর থেকে কমিয়ে তিনবছরে সম্পূর্ণ 
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করা যেতে পারে” সন্দেহ নেই, ১৯২২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে যদুনাথের প্রস্তাবগুলি 
আশ্চর্য রকম আধুনিক। জানতে ইচ্ছা করে, আমাদের সাম্প্রতিক 
পরিকল্পনার রচয়িতারা কি যদুনাথের শিক্ষাচিত্তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? 

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে মডার্ন রিভ্রিয়ুতে প্রকাশিত যদুননাথের 
উদ্লিখিত রচনাগুলি রাজেন্দধসাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার 
দশক ধরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা যে শিক্ষিত ও 
স্বদেশানুরাগী ভারতীয়দের মধ্যে বছলপ্রচলিত ছিল সে-কথা আজ সুবিদিত। তা ছাড়া, 
রাজেন্সপ্রসাদ যদুনাথের দীর্ঘকালের পরিচিত এবং বছ্ধু।” তাই মনে হয়, পানা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক সেনেট অধিবেশনে যদুনাথের বিরোধিতা-_ যদি তিনি সতাই 
বিরোধিতা করে থাকেন__ রাজেন্্প্রসাদকেও নিশ্চয় অবাক করেছিল। তার বিরোধী 
মন্তব্যে যদুনাথ কোনো ব্যাখ্যা যোগ করেছিলেন কিনা তা-ও জানা যায় না। ফলে, 
সমস্ত প্রসঙ্গটহি আমার কাছে এক মন্ত প্রহেলিকা বলে ঠেকে। 
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পৃ. ৪৬১1 

১৭, 1000701 901, 40065551005 01 8 [71510 162070, 116 1092277 
8222%7 1)6০0700 1915; 0. 662. পরবর্তী উল্লেখে, 847. 

১৮৮ তদেবঃ 7. 663. 

১৯. তদেব। 7. 663. 

২০. তদেব; 7. 665-666. 

২১. তদেব; 7, 664. 

২২, তদেব$ 0. 667. 

২৩, 74740001916; 00, 432-33. 

২৪, 741, 76100, 1916) 70. 23133. 

২৫. রাজেন্্প্রসাদের চেষ্টায় “বিহারী ছাত্র সম্মেলন:এর জন্ম হয় ১৯০৬ সালে। ১৯২০ 
পর্যন্ত প্রতি বৎসর পুজোর ছুটিতে এই সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন বিহারের 
কোনো না কোনো শহরে অনুষ্ঠিত হত। এই বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে-সব 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সভাপতিত্ব করেছিলেন, রাজেন্্প্সাদ তার “অটোবায়োগ্রাফি'তে 
(৫. 49) ও 'আত্মকথা*য় (পৃ. ৬৩), তাদের নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। 
আশ্চর্যের কথা, সেই তালিকায় যদুনাথের; নাম নেই; অথচ দুটি বইয়ের 
প্রকাশকালেই যদুনাথ জীবিত ছিলেন। 

২৬, ত্র. 70015007907 এপ 2য2010থ1 48001659% 1065, 147, 
0৬2778০1916) 00. 561-63. 

২৭. তদেব; 7. 562. 

৮ 06 610808180 81501070 ; তি 01 থা) 01476801017, 842, 12070219 
1918) 00. 27. 

২৯, তদেব। 0). 6-7. 

৩০, 4401 000810091 [য0ঠ্োাা0 0011307891৮, 842, 1015, 1922) 20, 70-75. 

৩১. তদের? [). 73. 

৩২. তদেব; 2. 73. বক্ররেখ আমার। 

৩৩) দ্র. 180822] 92যাযর 10 3.5,98005581, 08০05 4 0০60601857 1922 : ০৪ 
700 5800 8. 000 01140105510 চ487279 1010110081 2170 ০0. টি [0৩ 
0 ৪ [1605 10000 0008555 ৪: 0838, 17276 70) 1712774 182127074 
£754217/71112/6 02722 0 & 7৫ 1914এ 1£:£০:221721 (9%/07071057 
1557 ৫5670 77017) বক্ররেখ আমার । চরহ. 09045, ৩৫০28610774 1.2/15 
05774461247 52747 য্থয [07150915,1958)70, 145. 
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ন্বদেশী আন্দোলন” : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার 


“চিঠিপত্র ১৫'তে সংকলিত যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রটির 
পরিচিতি প্রসঙ্গে সম্পাদক জানিয়েছেন : “এই মন্ত্র ভাই ভাই এক ঠাই / ভেদ নাই 
ভেদ নাই”) ও রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখী-সংগীত “বাংলার মাটি বাংলার জল" একটি 
কার্ডে মুদ্রিত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এরূপ একটি কার্ড 
যদুনাথকে প্রেরণ করেন। পত্ীটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল : বন্দে মাতরম / এক 
দেশ এক ভগবান / এক জাতি এক মনপ্রাণণ। প্রসঙ্গটি অবশ্যই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ- 
বিরোধী আন্দোলনের। “বঙ্গদর্শন”, কার্তিক ১৩১২ সংখ্যায় মুদ্রিত (পূর্বেই লিখিত) 
একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “আগামী ৩০ আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা 
বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ 
ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙলার রাখিবন্ধনের দিন করিয়া 
পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতা বাঁধিয়া দিব” 
সন্দেহ নেই, এই কার্ড রবীন্দ্রনাথ ভার অনেক বন্ধুদের কাছেই পাঠিয়েছিলেন; 
অন্যতম প্রাপক ছিলেন যদুনাথ সরকার। কিন্তু যদুনাথ কেন? বিহার প্রবাসী এই 
বাঙালি এঁতিহাসিক তখন পাটনা কলেজের অধ্যাপক, সরকারি চাকুরে এবং 
কোনোভাবেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সুবে বাঙলা- 
বিহার-উড়িষ্যার দণ্ড মুণ্ডের কর্তা লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে আয়োজিত আন্দোলনে কোনো 
সরকারি চাকুরের পক্ষে সরাসরি যুক্ত থাকা সম্ভবও ছিল না, যদিও আন্দোলনের প্রতি 
সহানুভূতি থাকতেই পারে। অন্তত এরকম কথাই লিখেছেন যদুনাথের ঘনিষ্টতম 
গবেষক-ছাত্র ধঁতিহাসিক কালিকারঞ্রন কানুনগো : “4 ভিগ 9৩2 ৪টি & 20110021 
90) 05. ০৩-7301881 010 72210190620 21 0৬67 11019 9100 06 8977 
£৪1 চ2000075 061905 00005 106 5106103810 071,010 01072017, 4& 986 01 
210-81109) চি০1705 01150 ০৩ 89081061627 2000 38000720) 6010 101 
6: 05৬6 ৪37210706. [70 83 10550 06 01090 [7006781৩ 01019 হা, 
5 01016 টা াা061৩ 5005৩ 80010 97005080৮13 0৭5 পঠিত ৪০0০ 
110: ৮110 105 81109) 50011010016 06008] 295100555 109: 008 009 0£ 
076 2550৮055 চ08179তা, £্া)0 00010 10 98069 410) [11 21001 
3800188) 05198750 ৪ 50৮০7 070905106 ৮4710) 11110 91109) হাণাথা। 0০৬০ 
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কি 


তা 8 15 96815915000 1:301019 15 900101010 00110 1115 £601101%- 
15 28778 22 ওত ০০: 0) 1909--৮২ অর্থাৎ, যদুনাথের দেশাত্মবোধ 
কখনও কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তার আর এক গবেষক- 
ছাত্র, যোগীন্দ্রনাথ টোধুরীও লিখেছেন : “যদুনাথের আন্তরিক স্বদেশ-প্রীতি ছিল। 
যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো আন্দোলনে যোগদান করেন নাই তাহা হইলেও 
তাহার অনেক কার্যে এই মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।”5 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও “স্বদেশী” আন্দোলনের একবছর আগে 
১৯০৪ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যপ্ত-_ রবীন্দ্রনাথ যখন সদলবলে 
(রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, সন্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, রধীন্দ্রনাথ, 
আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা, ত্রিপুরার মহারাজকুমার ও তার শিক্ষক, স্বামী সদানন্দ ও 
্রন্গচারী অমূল্য) বোধগয়ার অতিথিশালায় অবস্থান করছিলেন, যদুনাথ তখন পানা 
থেকে তিন-চার দিনের ছুটিতে বৌধগয়ায় এই দলের সঙ্গে যোগ দেন। অনুমান করা 
অসঙ্গত হবে না যে, এই সপ্তাহ-যাপনের সময়ে আসন্ন বঙ্গভঙ্গ ও “স্বদেশী” আন্দোলন 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিস্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন যদুনাথ। মাত্র চার মাস 
আগে কলকাতায় মিনার্ভা থিয়েটারে, ২২ জুলাই, ১৯০৪-এ রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত 
'্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন। যাঁরা মিনার্ভা থিয়েটারে প্রদত্ত বন্তৃতা শুনতে 
পান নি, তাদের অনুরোধে ৩১ জুলাই কার্জন রঙ্গমঞ্চে প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করা হয় 
একটু পরিবর্ধিত আকারে। এই প্রবন্ধ পাঠের সময়ে যদুনাথ কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন 
কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার অনবহিত থাকার 
কথা নয়, কারণ ৩১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত পাঠের দিন প্রবন্ধটি একটি পুস্তিকার 
আকারে মুদ্রিত হয়েছিল। তাছাড়া, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভাদ্র ১৩১১ (১৯০৪) 
সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এবং “ন্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট” অংশটি মুদ্রিত 
হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর আশ্বিন ১৩১১ সংখ্যায়। সন্দেহ নেই, বোধগয়া বাসের সময়ে 
দ্বারা যদুনাথ প্রভাবিতও হয়েছিলেন। প্রভাবিত যে হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে 
যদুনাথের “7২9১10019190) [88016 210 819৩1 01501” নামক স্মৃতিচারণে। 
যদুনাথ জানিয়েছেন একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময়ে বোধগয়ার সন্নিকটে বুদ্ধ-শিষ্যা 
সুজাতার গ্রামের ভগ্রস্তুপ দেখে ও ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নিবেদিতা যখন 
আক্ষেপ করছিলেন, যদুনাথ তখন নিবেদিতাকে বলেন : “1 09100105597. ড/৩ 
1750, ০61021015, 15850]. টি 05900706069, 28 72277012711) 725 8227 
18650৮10470 8877201” 1789 0066 %185 810105 1050 0610 ঘ5 210 0৬৩1 
10520 [79 10112101171 16500181700 ৪1858112121 00 98991 512, 5 
87167109015 02031800115 01 191)1701211905 1606700 %71015, 120৮7 15 1180 
1101550 8 26%/ 50101 17008608811 10516 ৪00 2002] 1505 0100 
1105 76815 01036 75175 20057511011 06 76091. 815 ৮211505 210 8163, 
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90165 210 89323, 51006 00%/ 01901317176 016 0602] ৬2105 ... পম, 
59158071509, 6278951 6170598%007) 516700005 02%01101 19 106815...+৪ 
বৈক্ররেখ আমার।) বলাই বাছল্য, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদুনাথের এই মূল্যায়নে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো ভূমিকা ছিল না। 

স্বদেশ-ভাবনা প্রসঙ্গে যদুনাথের অবস্থান বোঝার জন্য তৎকালীন বিহার 
অঞ্চলের রাজনৈতিক পটভূমি খানিকটা জানা দরকার। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন 
অবিভক্ত বাংলার বিহার অঞ্চলকে আন্দোলিত করেনি। বিহারে স্বদেশী আন্দোলনের 
কথাও ১৯০৮ সালের আগে সরকারি নথিপত্রে স্থান পায়নি।« কার্জন-পরস্তাবিত 
বঙ্গচ্ছেদে বিহারিদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনো আশঙ্কা ছিল না; দ্বিখ্ডিত বাংলাদেশের 
নতুন প্রদেশে (নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম) যেমন মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, পুরোনো 
প্রদেশে তেমনি বিহারিদের সংখ্যাধিক্য ছিল। বস্তুত, শুধু বিহারিরা নয়, হিন্দিভাষী 
অবাঙালিরা সাধারণভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা বিদেশি পণ্য বর্জনের 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নি। “স্ভীবনী” পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, যিনি বঙ্গ 
ভঙ্গ-বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তার স্মৃতিকথায় 
জানিয়েছেন : “মারোয়াড়ীরা বঙ্গের অজচ্ছেদ বা স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীর বিশেষ 
শক্রতা করিয়াছিল। এমন কি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিয়াছিলেন, "বাগুলার 
অঙচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাতে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার কোনো 
প্রয়োজন নাই।” কাশীর কংগ্রেসে যখন বাংলার অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উ্াপনের 
কথা হয়, তখন তিনি এবং কতিপয় লোক বলিয়াছিলেন “প্রাদেশিক ব্যাপার 
কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়” মি: গোখলে কাশী কংগ্রেসের সভাপতি 
হইয়াছিলেন... তাহার চেষ্টাতে এবং বাঙালীর ভয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা 
অবশেষে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।” 

বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে বাঙালি-বিহারি অসৌহাদ্যের কথা রবীন্দরনাথও বলেছেন ১৯০৮ 
সালে, '্্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত “সদুপায়” নামক প্রবন্ধে :“বাঙালির 
সঙ্গে বেহারির সৌহ্বদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাগালিমাব্রেই জানেন. বাঙালিও 
বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই, 
বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত 
করিয়াছে।”* বাঙালির 'অবজ্ঞার' অন্যতম কারণ অবশাই এই ছিল যে, বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকেও বিহারে রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বদেশী আন্দোলনের ভূমি 
তৈরি হয় নি; যদিও কলকাতায় শিক্ষিত ও পাঠরত কতিপয় বিহারি যুবক এ-বিষয়ে 
ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। 

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, রাজেন্্প্রসাদ, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের 
সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার আত্মজীবনী, “আত্মকথা'-য় রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
লিখেছেন : “বি.এ. পাস করিয়া আমি কলিকাতায় এম.এ. ও বি.এল. পড়িতে 
লাগিলাম। সে সময়ে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোর চলিতেছিল। কলিকাতায় আমরা যে 


৪৫ 


০ 


কয়েকজন বিহারী ছাত্র পড়িতেছিলাম, তাহাদের উপরেও ইহার প্রভাব পড়িতই।; : 
আমরা বিহারী ক্লাবে সর্বদ। বসিতাম, মিশিতাম ও আলাপ-আলোচনা করিতাম।: : ২ 
বাংলার ছাত্র সমাজ এইভাবে স্বদেশী প্রচার করিতেছে, আমাদের বিহারেও ছাত্রদের: ; ২ 
সংগঠন হইলে তাহার দ্বারা স্বদেশীর প্রচার হইতে পারে, আমাদের মনে এই উৎসাহ: : 
আসিল। আমরা এক গানও তৈরি করিলাম, তাহা ছাপাইয়া যেখানে-সেখানে বিলি: : 


করিলাম। ... আমরা মনে করিলাম, বিহারের ছাত্রদের এক সম্মেলন করা যাক। ... 


প্রথম সম্মেলন হইল পাটনা কলেজের বড়ো হল ঘরে। বিহারের সমস্ত কলেজ ও: ; 


অনেক স্কুলের ছাত্রেরা এ সম্মেলনে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিল... আমার মনে 


আছে, নিয়ম রচনা করিবার সময় দুটি প্রশ্ন লইয়া নিজেদের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক:  : 
হইয়াছিল। এক, এই সম্মেলন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিবে কিনা। এ বিষয়ে: - 


ছাত্রদের মধ্যেই খুব মতভেদ ছিল। বয়স্ক লোকেরা তো সকলেই ইহার বিরোধী 
ছিলেন। শেষে ইহাই স্থির হইল যে সম্মেলন কোনো প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যুক্ত থাকিবে না। ....এই সময় বিহার বাংলারই অন্তর্গত ছিল। প্রদেশ স্বতন্ত্র য় নাই। 


শিক্ষার দিক দিয়া বিহার অনেক পিছনে পড়িয়াছিল। সাধারণের হিতে জীবনযাপন 


তো না থাকার মধ্যেই। বিশেষত ছাত্ররা বাহিরের কোনো খবরই রাখিত না। অল্প 
লোকই কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। এ পর্যন্ত বিহারের কোনো স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও 
ছিল না, না ছিল বিহারের স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটি, না ছিল বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস। 
ইহাই হইল প্রথম প্রতিষ্ঠান...” 

উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। রাজেন্দপ্রসাদ বর্ণিত সম্মেলনের ঘটনাকাল ১৯০৬ 
এবং বর্ণনাটি তৎকালীন বিহারের রাজনৈতিক চেতনার একটি নিখুঁত ছবি। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য যে, বিহার প্রবাসী বাঙালিরাও যে সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও “স্বদেশী” 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন-_ এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। 
বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে-_ যেমন ভাগলপুর, রীচি, মজঃফরপুর ও হাজারিবাগে-_ 
অবশ্য বাঙালিরা ৩০ আশ্বিন, ১৩১২ (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫), বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে 
ঘরে ঘরে অরন্ধন দিবস পালন করেছিলেন।* কোনো কোনো শহরে-_ যেমন 
ভাগলপুরে-_ সম্ভবত মিছিল ও সভা আয়োজিত হয়েছিল, কিন্তু পাটনা শহরে তেমন 
কিছু ঘটে নি। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিপ্লবী ভূপেন্্রনাথ দত্ত বিনি 
১৯০২ সাল থেকে কলকাতার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত 
ছিলেন__ লিখেছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন উড়িষ্যায় যেভাবে বিস্তারলাভ করেছিল, 
বিহারে সেভাবে করে নি : “বাঙ্গালার বৈপ্লবিক হাওয়া উড়িষ্যায় গিয়া বিশেষভাবে 
লাগে... উড়িষ্যায় দলে দলে বাঙালী উড়িষ্যাবাসী বাঙালী), উড়িষ্যাবাসী যুবকের 
দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ভাক্তার, জমিদার বড়ো বড়ো মঠের মোহাত্ত ও উচ্চপদস্থ 
প্রবীন ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন।... এক সময়ে 
কটক, তাতে নারি লারা 
আন্দোলন ও বিপ্লববাদে মুখরিত হইত।”১৮ 


৪৬ 


পক্ষান্তরে, “ইহা এরতিহাসিক সত্য যে, বিপ্লববাদ হিন্দি বা হিন্দস্থানী ভাষীদের 
মধ্যে বিশেষভাবে স্ফুর্তিলাভ করে নাই; কারণ জানি না, হয়ত স্থানীয় লোক্বারা প্রচার 
করানো হয় নাই বলিয়া ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই অথবা তৎস্থানীয় 
ছাত্রবৃন্দের মানসিক চিন্তা তৎকালে বিপ্লববাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই।... 
াইবাসার (সিংভূম) কোনো ঘটনা হইতে এই অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি ষে কোন 
কোন হিনদুস্থানী ভদ্রলোক নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতাবাদী হইলেও বাঙ্গালীকে এ 
কর্মে বিশ্বাস করিতে রাজি হইতেন না। এর কারণ বাঙালা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজকে 
সাহায্য করিয়াছিল।”১১ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে-_ যেমন রীঁচি ও টাইবাবসায় 
বিপ্লবীরা অবশ্য বাঙালি ও বিহারি ছাত্রদের সাহায্যে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করতে 
পেরেছিলেন। কলকাতায়, রাজেন্দরপ্রসাদ সহ কয়েকজন উৎসাহী বিহারি ছাত্র 
“যুগান্তর” সাপ্তাহিকের হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাও 
করেছিলেন। ১৯০৫-০৬ সালে অরবিন্দ পরিকল্পিত 'ভবানী মন্দির" স্থাপনা উপলক্ষে 
পাটনার কয়েকজন সহানুভূতিশীল আইনজীবী, শিক্ষক ও ছাত্রের সাহায্যও বিপ্লবীরা 
পেয়েছিলেন। কিন্ত কোনো প্রচেষ্টাই সেখানে সফল হয় নি।৯২ 

আগেই বলেছি, শুধু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনই নয়, “স্বদেশী আন্দোলনেও 
বিহার প্রবাসী বাঙালিদের কোনো সংগঠিত প্রয়াস দেখা যায় নি। পাবনার জমিদার ও 
কর্মসূত্রে সরকারি চাকুরে, অবিনাশ চক্রবর্তী ১৯০৪ সাল থেকেই অনুশীলন সমিতি 
ও খুগাত্তর' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সাল থেকে তিনি অরবিন্দের সঙ্গে 
বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং অরবিন্দের পণ্ডিচেরি গমনের পর তারই উপর 
দলের কর্মভার ন্যস্ত হয়।১০ “দেশী” আন্দোলনের সময়ে (১৯০৪-০৫) অবিনাশ 
চক্রবর্তী পাটনায় অস্থায়ী মুনসেফ হিসেবে কর্মরত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : “এই 
কালে আমি অবিনাশ বাবুকে বলি, আপনি পাটনায় আছেন, আপনার উর্ধ্বতন কর্মচারী 
মুকুন্দবাবুর সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কেন করিতেছেন না? তিনি 
এভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, নিশ্চয়ই ঘোর স্বদেশী । অবিনাশবাবু উত্তর প্রদান করেন, 
মুকুন্দ বাবু ঘোর স্বদেশী। কিন্তু উচ্চস্তরে অবস্থিত আছেন। আমার দ্বারা 021020 
করা সম্ভব নহে।”১ৎ 

ঠিক কি প্রসঙ্গে অবিনাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে উক্ত কথোপকথন হয়েছিল ভৃপেন্দ্রনাথ 
বিশদ করেন নি। মনে হয়, ঘটনাটি ১৯০৫ সালের শেষের দিকের অথবা ১৯০৬ 
সালের গুরুর দিকের, এবং উপলক্ষ ছিল অরবিন্দ-উদ্ভাবিত "ভবানী-মন্দির'-এর 
স্থাপনা। ১৯০৫ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯০৬-এর গোড়ায় অরবিন্দ তার 
ইংরেজিতে রচিত প্রবন্ধ-পুস্তিকা, “ভবানী-মন্দির' প্রকাশ করেন। ভারতের কোনো 
পর্বতশীর্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কল্পে আরাধ্যা দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠাই ছিল 
এই পু্তিকার বিষয়। কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের তদানীন্তন সুগারিনটেন্ডডেন্ট 
ডেন হ্যাম, তার গোপনীয় রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন : “119 0800157 8৪এআা। 
[0001 0 6৮৪. 0192 00122 06006 সি 3002)601 70620 11101) 925 
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ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও ভবানী-মনসির হ্াপনা প্রসঙ্গে অরবিন্দের সক্রিয় ভূমিকার কথা 
স্মরণ করেছেন এবং এই উপলক্ষেই তাকে অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৯০৫-০৬ সালে 
বিহারের আরা ও পাটনা শহরে প্রেরণ করা হয়েছিল। ভূপেন্্রনাথের বিবৃতি একটু দীর্ঘ 
হলেও উদ্ধারযোগ্য : “নির্জনে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল সন্যাসীর দ্বারা 
তাহার পূজা চালাইয়া এবং উদ্ৃত্ত অর্থ দ্বারা বিপ্রববাদ প্রচার করা এবং তদনুযারী কর্ম 
করার সঙ্কল্প লইয়া অরবিন্দ বরোদা হইতে ১৯০৫ সালে আসেন।... এই কর্মোপলক্ষে 
এহেমচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে একটা সভা আহৃত হয়। তথায় » হীরেন্ত্রনাথ দত্ত, 
৬রামেন্ত্সুন্দর ত্রিবেদী, দেবব্রত বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। দেবব্রতের কাছে 
করিয়া বলেন, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। শেষে কলিকাতায় একটি 8০৪৫ ০? 
115৩5 নিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে এহেমচন্ত্র মঙ্গিক (সুবোধ মল্লিকের ঝুল্লতাত), 
হীরেদ্রনাথ দদ্ত প্রভৃতি ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত 
হইয়া প্রচারিত হয় এবং ছোটনাগণুরের পাহাড়ে মন্দির স্থাপনের জন্য ভূমির খৌঁজও 
হয়। এই জন্য. বারীন্দ্র ও হরিশ ঘোষ উভয়ে বিহারে যান। মন্দিরের জন্য টাদা 
তুলিবার নিমিত্ত রসিদ বইও মুদ্রিত হয়। আমিও আরা এবং পাটনায় এই কর্মের জন্য 
" পরে প্রেরিত হই। ভুমি পাইবার সম্ভাবনা ছিল,অনেক বিহারী জমিদার এতৎকল্পে রাজী 
ছিলেন। যে সব বিহারী ভদ্রলোক ভেতরের কথা জানিতেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন 
সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পনন ছিলেন তীহারা অনেকেই টাদার খাতায় নাম সহি করেন। 
কিন্তু পাটনার বাঙালীরাই নানা প্রকারের আইনের ফাঁকি বাহির করেন। পৃ:4516-দের 
নাম কোথায়, তাহাদের স্বাক্ষরিত পত্র কোথায়, কে কে এই পরিকল্পনায় আছেন 
ইত্যাদি না জানিলে বিশ্বাস করা যায় না। এই সময়ে পুনিতবাবু [কলকাতার ৪. ঘ. 
[0117 কোম্পানীর এজেন্ট, পাটনা নিবাসী, বাবু পুনিত লাল] আমায় কতিপয় বিহারী 
ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাহারা বলিলেন, “মদৎ মিলেগা; কিন্ত 
বাঙালীদেরই অবিশ্বাস ছিল। পুনিতবাবু আমাকে তৎকালে পাটনায় অবস্থিত অধ্যাপক 
যদুনাথ সরকারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং কিছুদিন আমি সরকার মহাশয়ের 
আতিথ্য গ্রহণ করি। এই সময়েই একবার কথোপকথনকালে অধ্যাপক সরকার বলেন, 
ভিগ্নী নিবেদিতা বলেন, রামমোহন রায়ের উপযুক্ত স্থান ছিল রণজিৎ সিংহের ডান 
দিকে। তাহা না করিয়া তিনি একটা ধর্ম.সমাজ করিয়া নিজের জীবন ব্যায় করিলেন 
0116 070767 791806 0 [32001101122 7০) 1290 89০] 01116 17121: 519 0£ 
ম৩8196191181)। নিবেদিতার এই মতে সরকারের মন্তব্য এই, "রণজিৎ সিংহ ছিলেন 
একজন বর্বর, সে রামমোহনের কদর কি বুঝিত! আমাদের দেশের অধ্যাপকদের 
10191508651 148101811গ7-এর জ্ঞান এই প্রকারের ।”৯* স্পষ্টতই, যদুনাথ সরকারের 
কাছে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য কোনো সাহায্য ভূপেন্দ্রনাথ পান নি। অরবিন্দের 


৪৮ 


২ 
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও "স্বদেশী" আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা একটি বহু আলোচিত 
্রসঙ্গ। বহু আলোচিত, কিন্ত সবক্ষেত্রে যথেষ্ট তথ্যনির্ভর নয়। সান্াজ্যবাদ, 
উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ভারতে ইংরেজ শাসনের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের 
তীব্র সমালোচনা করেছেন-রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সাল থেকেই।১* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বিরোধের কথা বলেছেন অসংখ্যবার; ইংরেজ শাসনের অ-ইংরেজসুলভ 
আচরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের 
সঙ্গে নিজেকে কখনো সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করতে চান নি। রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলির 
ক্ষেত্রে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে বার বার, কিন্তু কোথাও ইংরেজ- 
বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নি, এমনকি পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাঁবির কথাও তিনি 
তোলেন নি তীর প্রবন্ধাবলীতে। হিংসার রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বীস করতেন না। 
অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও রবীন্দ্রনাথ য়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ 
দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; হয়তো ১৯০০ থেকে ১৯০৩-এর মধ্যে কিছুকালের 
জন্য হিন্দত্ববাদকেও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন স্বাজাত্যাভিমান।৯* কিন্তু 
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও বয়কট আন্দোলনকে তিনি কখনই একটি রাজনৈতিক আন্দোলন 
হিসেবে দেখেন নি, তিনি দেখেছিলেন স্বদেশ-সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে; আর 'ম্বদেশী' 
আন্দোলনের মধ্যে খুঁজেছিলেন “স্বদেশী সমাজ" নির্মাণের কর্মকাণ্ড 
রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চেহারাটা একটু 
ধুক বৃছর পুর ধন আমাদের কাছে -প্ররিষ্কার যে এই 
আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন প্রধানত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী। বাঙালি হিন্দু 
আন্দোলনের বাইরে থেকে গিয়েছিল তাই নয়, বিরোধিতাও করেছিল। প্রধানত 
বাালি ভদ্রলোকদের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর 
বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হল। দিনটিকে স্মরণীয় করে' রাখার জন্য আয়োজিত হল 
প্রতিবাদ মিছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত 'রাখীবন্ধন” ও ঘরে ঘরে অরন্ধন। বিদেশি দ্রব্য 
বর্জনের প্রস্তাব আগেই গৃহীত হয়েছিল ৭ অগস্ট, ১৯০৫ সালে টাউন হলে আয়োজিত 
'সন্্রীবনী” পত্রিকার পাতায়। 
প্রাদেশিক নেতা ছাড়াও কংগ্রেস সমর্থক স্বদেশী চিন্তায় উদ্ুদ্ধ মানুষ" । রিপোর্টে যদিও 
এঁদের বলা হয়েছে 091০819 1550275, বস্তুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত 
বাংলা প্রদেশে, বিশেষত পূর্ব বাংলায়। কৃষ্তকুমার মিত্র যে তালিকা দিয়েছেন তাতে 
ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বরিশালের অশ্থিনীকুমার দত্ত, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন 


৪৯ 


জগবিজ্রনাথ রায়, রাজশাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের উমে্চন্্ গুপ্ত, 


মহারাজা মণীন্্রচন্্র নদী, কৃষ্ণনগরের প্রসন্নকুমার বসু, যশোরের যদুনাথ মজুমদার, 
খুলনার অমৃতলাল রাহা, আলিপুরের বিজয়চন্দ্র বসু ও মেদিনীপুরের উপেন্দরনাথ 


মাইতির নাম।৯৯ কিন্তু আন্দোলনের এই ব্যাপকতা সত্তেও, বঙ্গভঙ্গ প্রায় নিঃশব্দেই: 


সম্পন্ন হয়ে গেল। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলতেন : “... ১৯০৫ এর স্বদেশী, 
বিয়কট' শ্বরাজ' আর 'জাতীয় শিক্ষা'র আন্দোলন মাস দুয়েক বা বৎসর দেড়েবের 
ভেতরই খতম হয়ে গেছিল।”২০ ৃ 

এই আন্দোলনে জমিদারদের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। অধ্যাপক 
হীরেন্্নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন : “জমিদারি সুখনীড়ে বঙ্গভঙ্গ যেন শনি হয়ে দেখা 
দিল। ... যে ভয়টা তাদের কাউকে কাউকে বিপ্লবী সমিতির দিকে ঠেলে দিল সে হল 
বন্দোবস্তের আয়ু বিষয়ে যেই মাত্র তারা নিশ্চিন্ত হলেন, তখন থেকেই বহু জমিদার 
আন্দোলন থেকে সংবৃত। বঙ্গভঙ্গের সহমরগে জমিদারি যাবেনা বুঝে তারা যে 
সরকারের বশংবদ তা জানিয়ে ঘোষণীপত্র প্রকাশ করলেন, ১৯০৭ এর মাঝামাঝি... 
রাজভন্ত জমিদারদের নিয়ে একটা ইমপীরিয়ল লীগ জন্ম নিল, তার অন্যতম সদস্য 
প্রাক্তন বিপ্লবী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৈমনসিংহ-সুসং-উত্বরপাড়ার সঙ্গে রাজবন্দনায় 
গলা মেলালেন অন্যান্য ছোটোখাটো জমিদার, রায়বাহাদুর আর খান বাহাদুর। সরকারি 
দলিলে তাদের আনুগত্য অক্ষয় হয়ে আছে।”২১ 

“স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য এই দলে কখনই ফেলা যাবে না। জমিদারি 
রক্ষার স্বার্থে তিনি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে” যোগ দিয়েছিলেন ও 
পরবর্তীকালে একই কারণে আন্দোলন থেকে সরে আসেন, অথবা সন্ত্রাসের ভয়ে গা 
ঢাকা দিয়েছিলেন-_ এমন কোনো তথ্য আমাদের গোচরে নেই। এটা ঠিক যে 
রবীন্দ্রনাথ দয়ালু, সৎ ও উপায়কুশল জমিদারদের সমাজের, বিশেষত গ্রাম-সমাজের, 
স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা জমিদারি রক্ষার স্বার্থে 
আন্দোলনের বিপ্লববাদকে তিনি কখনো সমর্থন, করেন নি, সরকারি নিপীড়নের ভয়ে 
নয়, স্বদেশ-নির্মাণের ভ্রান্ত পথ বলে। 

বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও 'ন্বদেশী” আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ঘনিষ্ঠ ও 
সক্রিয়ভাবে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, এমন মনে করার স্বপক্ষে যথেষ্ট তথ্য আমাদের 
কাছে নেই। এটা ঠিক যে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশি গানগুলির বিপুল 
জনপ্রিয়তা তখনকার “দেশী” আন্দোলনকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল। ১৯০৪ 


সালেই তিনি বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন “স্বদেশী সমাজ”-এর সংবিধানে, ! 
যথাক্রমে ২ ও ৭ নং অনুচ্ছেদে ; “ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি 


রব্যাদি ব্যবহার করিব না” এবং “স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্ ক্রয় 


৫০ 
শালা 


_ করিব”২২ বছর খানেক পরে, আরে! দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বয়কট' সম্পর্কে তার 


অভিমত ব্যক্ত করলেন। প্রথমটির নাম “ব্রতধারণ”*; দ্বিতীয়টি ২৫ অগস্ট, ১৯০৫ 
সালে কলকাতা টাউন হলে পঠিত নিবন্ধ “অবস্থা ও ব্যবস্থা” সন্দেহ নেই, “অবস্থা 
ও ব্যবস্থা”্র চড়া সুর ও বক্তব্য রবীন্দ্রনাথকে চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের অনেকখানি 
কাছে নিয়ে এসেছিল। এই বক্তৃতায় তিনি ইরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা করে 
স্বদেশী আন্দোলন'এর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করলেন : “যদি সাময়িক আন্দোলনের 
সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া 
দেওয়া কিছু নয়।”২৫ তার নীতিগত অবস্থানেও একটা নতুন ও খানিকটা অপ্রত্যাশিত 
মাত্রা যোগ হল : “অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
ইহা কেবল একটা নেতিবাচক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে 
হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়।” 
অথবা; “কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্স অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে 
অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একাত্ত শিখিল। আমরা একই কালে 
অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে 
ওরিয়েন্টাল-__ এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ।”২৬ 

বয়কটকেও ছ্য্থহীন ভাষায় সমর্থন করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে, সমর্থন 
করার কারণ যদিও চরমপ্থীদের থেকে ভিন্ন : “আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা 
সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার 
ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের 
গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ন্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি 
সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহা করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ 
আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে।”২* অবশ্য বয়কটের সিদ্ধান্তকে নিজের 
মতো করে সমর্থন করলেও, তিনি মনে করিয়ে দিলেন : “দেশের কার্য বলিতে আর 
ভুল বুঝিলে চলিবে না__ এখন সেদিন নাই-_ আমি যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, 
সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।”৮ 

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন : “১৯০৫ সালে লেখা “অবস্থা ও ব্যবস্থা" 
প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতখানি এগিয়েছিলেন, তা যে চরমগদ্ার খুবই 
নিকটবর্তী-_সানন্দে লক্ষ করেছিলেন চরমপন্থীরা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্েই তারা মনে 
করলেন, রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদ্‌ অপসরণ করেছেন।”২» পরবর্তী বিতর্কের সময়ে তারা 
এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন বার বার। ২৭ মে, ১৯০৮-এর “বন্দেমাতরম' পত্রিকার 
সম্পাদকীয় +49080100, 2৫ 100০7. 21019] £ [7018-তে লেখা 
হয়েছিল: “কিছুদিন থেকে বাবু রবীন্দ্রনাথ এই সকল অভিযোগের নৃতন ন্যাশনালিস্ট 
দলের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে) পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, বিশেষত ন্যাশনালিস্ট দলের 
সেই অংশের বিরুদ্ধে যার সঙ্গে গত দুই বৎসর তিনি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখেন নি।”*” 
বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও লিখেছেন : “এই সময়ে সাধারণ লোকে রবীন্দরবাবুর মন্ডলী, 


৫৯ 


্ 


কংগ্রেসের গরমদল-_ যাহা বিপিনচগর চিন্তররঞ্জন ও অরবিন্দের চারি ধারে গড়িয়া লু 


উঠিতেছিল এবং বৈপ্লবিক দল-_ এই সকলকে এক দল বলিয়া মনে করিত।”ৎ১ 


তবু, এইসব সাক্ষ্য সত্তেও, রবীন্রনাথ কোনোদিনই বঙ্গভগ-তে স্বদেশি 
আন্দোলনে নিজেকে নিমজ্জিত করেন নি। 'রবিজীবনী'কার প্রশাস্তকুমার পাল ১৯০৫- 


এর জুলাই মাস থেকে নভেম্বর পর্যস্ত কবির কর্মসূচি সম্পর্কে যে-সব তথ্য দিয়েছেন 
সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। মনে রাখতে হবে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এটাই প্রথম 
পর্ব এবং সেই সূত্রে “দেশী আন্দোলন" তখন তুঙ্গে। প্রশাস্তকুমার লিখেছেন : “.. 
ত্রিপুরা রাজ্যের সংকট নিয়ে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ দেখা যায়, বাংলাদেশের 
সংকট নিয়ে সেই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।”ৎ১ ১৯০৫-এর ১৯ জুলাই ভারত 
সরকারের '2%0801৫818 গেজেটে বঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কিত বিস্তৃত প্রস্তাবটি প্রকাশিত 
হয়। ২০ জুলাই (১৯০৫) 82%416৫ পত্রিকা কালো বর্ডারে সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি মুদ্রিত 
করে। রবীন্দ্রনাথ যে এ-বিষয়ে অনবহিত ছিলেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, 
বিশেষত প্রস্তাবটির সূত্রপাত যখন ১৯০৩ সালে। অথচ বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। ৩ অগস্ট, ১৯০৫ তারিখে 
888৭198 পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল : “0. 8001599 1) 00100110 ৮10 
016 071556101 2010800 28810901 721110100... 9111] 9০ 0০11%৩760 1008 ৪ 5 
চা 015 500009905 9 8০11 00009 71. 01005 81) 18015 05 
680060690 10 015310০৮.৩০ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন নি। শুধু 
তাই নয়। প্রশাস্তকুমারের তথ্য অনুসারে, ৭ আগস্ট (১৯০৫) কলকাতা টাউন হলে 
বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে বিরাট সভা হয়, সেখানেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির, 
উল্লেখ নেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে। এই সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
যে স্ট্যাভিং কমিটি গঠিত হয়, তাতে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জানকীনাথ ঘোষাল, 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম অন্তর্ভুক্ত 
হলেও রবীন্দ্রনাথের নাম গৃহীত হয় নি। এই আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে 
রেখেছেন, তথ্যগুলি এই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রশাত্তকুমার বলেছেন : 
“সম্ভবত ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে না থেকে দূর থেকে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিটি তিনি 
[রবীন্দ্রনাথ] বুঝে নিতে চাইছিলেন, যাতে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া 
যায়।”০৪ 

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করলেন ২৫ আগস্ট, ১৯০৫-এ, কলকাতা টাউন হলে পঠিত “অবস্থা ও 
ব্যবস্থা" নামক বক্তৃতায় এই প্রবন্ধের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ৪ সেপ্টেম্বর, 
১৯০৫ তারিখে তিনি কলকাতার উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহ ছেড়ে দীর্ঘকালের জন্য 
গিরিডি চলে গেলেন। সেখানে একমাসের মধ্যে তিনি রচনা করলেন ২৩টি স্বদেশি 
সংগীত-_ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দেলনের সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। এই এক- 
মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মাত্র একবারই কলকাতায় এসেছিলেন, ২৭ সেপ্টেম্বর 

৫২ 


(১৯০৫) সাবিভ্রী লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম নাধন সমিতির একটি বিশেষ 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য। সভায় উপস্থিত হিলেন রামেন্দ্সুন্দর ত্রিবেদী, 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার, শ্রীশচন্্র সর্বাধিকারী, নিখিলনাথ রায়, 
অমৃতলাল বসু, মনোরগ্রন গুহঠাকুরতা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষিতীন্্রনাথ ও সুরেন্্রনাথ 


- ঠাকুর। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল “(0.:00731067 1101 হত 0 [7110121 001165 2 


005 9560 7558100 (6 10101861005 ৪০০০5.২ সম্ভবত এই সভাতেই 
রাখীবন্ধনের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয়। 

রবীন্দ্রনাথ গিরিডি ফিরে যান ২৯ সেপ্টেম্বর; তাকে আবার কলকাতায় আসতে 
হয়েছিল ৮ অক্টোবর (১৯০৫), পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিতব্য “বিজয়া 
সম্মেলন" ১ অক্টোবর) উপলক্ষে। ৩০ আশ্বিন, ১৩১২ (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) 
বঙ্গচ্ছেদ কার্যকর হল। সেইদিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ও অরন্ধন পালিত হয়। 
'রবিভীবনী'কার লিখেছেন : “দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রতিবেদনে গঙ্গাতীরের অভূতপূর্ব 
জনসমাবেশের সুদীর্ঘ বর্ণনা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নাম কোথাও উল্লেখিত হতে দেখি 
নি। সকালে বীডন স্কোয়ার এই উপলক্ষে একটি বড়ো সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানেও 
উপস্থিত ছিলেন না।”** গঙ্গাতীরে শোভাযাত্রা, রবীন্দ্রনাথের গঙ্গান্নান ও রাখীবন্ধনের 
বিবরণের মৃলসূত্রটি খুব সম্ভব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “্ঘরোয়া”1" এঁতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই বিবরণ দিয়েছেন তার “বাংলাদেশের 'ইতিহাস' গ্রন্থে।*৮ 
পরবর্তীকালে সজনীকাস্ত দাসকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে যা'বলেছিলেন সেখানে অবশ্য 
রাখীবন্ধনের কথা রয়েছে, কিন্তু গঙ্গান্নানের উল্লেখ নেই।”* ৩০ আশ্বিন (১৬ 
অক্ট্রোবর) বিকেলের জনসভায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে যে 
বিরাট মিছিল রবীন্দ্রনাথ রচিত "স্বদেশী গান" গাইতে গাইতে বাগবাজারে 
পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে উপস্থিত হয়, সেই মিছিলেও রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। 
এখানেই সবঙ্াযু বঙ্গতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি। প্রশাস্তকুমার 
পাল জানিয়েছেন : “রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে পাঁচটি সভায় যোগ দিয়ে দুটিতে লিখিত 
ভাষণ পাঠ করেছেন, একটিতে সভাপতিত্ব ও মৌখিক বক্তৃতা করেছেন, একটিতে 
ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করে অন্যটিতে শুধু উপস্থিত. থেকেছেন। অপর 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তুলনায় এই ভূমিকা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ।”?০ অবশ্য 'ভান্ভার' ও 
“বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলী ও 'ম্বদেশী সঙ্গীত'-এর কথা 
এখানে ধরা হচ্ছে না। 

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মতই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গেও 
রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বঙ্গচ্ছেদ সম্পন্ন হবার একমাস পরেই জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের (81008] 0০001] 01 5৫8081107) জন্ম হয় ১৬ শভেম্বর, 
১৯০৫ সালে। অরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান, 8০7৪8 
ব210021 0011556 ৪0৫ 9০:০০1-এর কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৪ অগস্ট, ১৯০৬-এ। 
প্রেথম প্রতিষ্ঠানটি 5০০11 9ি 6 750719100০6 7501/71091 800০01190 নামে 

তি 


পরিচিত) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মল থেকেই এই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির সর | 
নানাভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দরনাথ। প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী রচনায় অংশ নিয়েছে 


বাংলা বিভাগের পরিচালকের গদেও ছিলেন প্রায় তিনবছর। ১৯০৬ ও ১৯০৭ 


সালের পঞ্চম ও সপ্তম মানের (9121141) জন্য চারটি আদর্শ প্রশ্ন রচনা করেছিলেন, 
তিনি তাছাড়া, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুরোধে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে চারটি: 


লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন ১৯০৭ সালে ।*১ 

কিন্তু এই ঘনিষ্ট যোগাযোগ সত্তেও, প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার সমস্যা, সদস্যদের 
মধ্যে মতানৈক্য ও রাজনীতির আবহাওয়ায় স্বস্তিবোধ করেন নি রবীন্দ্রনাথ। জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী রচিত হবার € ২ ডিসেম্বর, ১৯০৫) মাত্র দশদিন পরেই, 
১২ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ রামেন্ুন্দর প্রিবেদীকে লিখেছিলেন “আপনার চিঠি গড়িয়া 
যাহা বুঝিলাম সেইরূপই সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাকে লইয়া টানাটানি 
করিয়া কি লাভ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁডিয়া 
মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা-_ তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত 
বৃহৎ ব্যাপারের কোনোই সুবিধা হইবে না... ইহা! নিশ্চুয় জানিবেন্‌ উচ্চতর লক্ষ বিস্মৃত 
হইয়া খাহারা গবর্মন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন-_ যাহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাগনাকে এই স্পর্ধা 
প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী 
মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং 
ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য 
নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিম্মল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় 
করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে 
লক্ষত্রষ্ট হইতেই হয় এবং ভাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই 
ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্া্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার 
এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই 'লীডর' বা 
জনসংঘের চালক নহি-_ আমি ভাট মাত্র যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় 
গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্ে আমাকে আহান করেন তবে আমি 
অগ্রসর হইব-_কিন্তু “নেতা' হইবার দূরাশা আমার মনে নাই-_-৮*২ 

জাতীয় বিদ্যালয় নিয়ে উদদেশহীন তর্ক-বিতর্কের কথা ক্ষোভের সঙ্গে স্মরণ 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সালে বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারেও : “দেখুন, একটা $১55-এর মধ্যে যাঁরা মানুষ হয়ে কর্মক্ষেত্রে খুব 
সফলতা লাভ করেন, তাহারা সে 5/%৪ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে 
পারেন না। গুরুদাসবাবু হাইকোর্টের জজ হলেন, কিন্তু পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে 
নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি; আবার যেটা ন্যাশনাল হওয়া দরকার, সেটাকে হিন্দ 


করবার জন্যে চেষ্টা দেখে সফলতার আশা বড়ো করতে পারি নি। দেশের : 


শিক্ষাপদ্ধতির মর্মকথাটুকু বুঝতে না পারলে একটা মিথ্যে মেকি নিয়ে আত্মবঞ্চনা করা 


৫8 


ও স্বদেশের অপমান করা হয়।”৪* ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অরবিন্দ 
পদত্যাগ করেন ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। হীরন্দেনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, গুরুদাস 
বন্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় জাতীয় শিক্ষা পুরিংদ মডারেট রাজপথে চলছিল। বিরক্ত 
অরবিন্দ সেই কারণেই শিক্ষা পরিষদ থেকে সরে আসেন অমলেশ ভ্রিপাঠী মনে 
করেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণেই অরবিন্দ অধ্যক্ষপদ থেকে পদত্যাগ 
করেছিলেন। দেশের বাহাসম্পদ উন্নয়নের বা বৃত্তিশিক্ষায় অরবিন্দের উৎসাহ ছিল 
না।* কারণ যাই হোক, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে জন্মলগ্ন থেকেই সমস্যাবীর্ণ ছিল 
সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এবং এই সব কারণেই ১৯০৯ সাল থেকে 
জাতীয় বিদ্যালয়ের অবক্ষয় শুরু হতে থাকে। 

ক্ষোভ ও বিরক্তি সত্তেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্ত ১৯০৮ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নি। অবশ্য শান্তিনিকেতনে তার নিজের বিদ্যালয়কে 
তিনি “স্বদেশী আন্দোলন'-এর অভিঘাত ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুপ্রবেশ থেকে 
সযত্ে সরিয়ে রেখেছিলেন। শাস্তিনিকেতন ব্রশ্দাচর্য বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন : “মনে পড়ে একবার শ্রীঅরবিন্দ 
ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগ হয়, তাহাতে 
বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইংরেজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। আদালত 
অবমাননার অপরাধে বিপিনবাবুর কিছুকালের জন্য জেল হয়। কবি তখন আশ্রমে 
ছিলেন না। এ ঘটনার সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিবামাত্র বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হইল এবং 
আমরা! ছেলেদের লইয়া একটি মিছিল করিয়া মাদল বাজহিয়া স্বদেশী গান গাহিতে 
গাহিতে বোলপুর ও পার্বতী. অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে 
উত্তেনার মাত্রা একটু চড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের খবর কবির কাছেযায়। তিনি 
আশ্রমে ফিরিয়া আমাদের ভাকিয়া বলেন, “উত্তেজনার জন্য কর্তব্য কাজে শিথিলতা 
করা মাত্লামির সামিল। এখানকার কাজের গুরুত্বকে তোমরা উপলব্ধি করো। আমি 
বলে রাখছি যদি গভর্নমেন্ট আমাকেও কোনোদিন জেলে দেয় তা হলেও তোমরা 
উত্তেজিত না হয়ে নিজেদের কর্তৃব্য কাজ করে যাবে” »৪৬ ব্দ্মার্য বিদ্যালয়ের আর 
একজন শিক্ষক ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট সহযোগী, অজিতকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন : 
“জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হইবার প্রস্তাব সেই সময়ে চলিতেছিল। নানা 
কারণে তাহা হয় নাই। হইলেও ভালো হইত কিনা সন্দেহ। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয় যে 
ভাব হইতে উঠিয়াছে, শাস্তিনিকতেন-আশ্রমের জন্ম সে ভাব হইতে হয় নাই...”৪* 

শুধু জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রভাব থেকেই নয়, সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী “স্বদেশী 
আন্দোলন'-এর ঝড় থেকেও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমকে রক্ষা করেছিলেন 
অনেক আশ্রমবাসীর অনিচ্ছা সত্তেও। অজিতকুমার লিখেছেন : “এমন সময়ে ১৩১২ 
সালে সমস্ত বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ...এই ভাবের বাম্প দেশের 
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সাময়িকতা সেখানে বারংবার প্রতিহত হইল। ... শান্তিনিকেতন তাহাকে ফিরাইল 

: বটে, কিন্তু শাস্তিনিকেতনবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই শাস্তিনিকেতনের শাস্তং 
শিবং অদ্বৈতং-এর সাধনা এমন করিয়া গ্রহণ করেন নাই যাহাতে তাহাদের পক্ষে 
দেশকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। অবশ্য যখনই তাহারা সংযমের রাশকে 
আলগা বরিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, শাস্তিনিকেতনের তর্জনী তাহাদিগকে 
নিরস্ত করিয়াছে। কিন্তু তখন যে তাহা অনেক সময়েই ভালো লাগে নাই এবং অনেক 
সময় বিরোধ জাগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।”ঘ৮ পু 


চন 


'্বদেশী-আন্দোলন'-এর উত্তেজনা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ক্রমশই নিজেকে দূরে সরিয়ে 
নিচ্ছিলেন সম্ভবত তার প্রথম আভাস পাওয়া যাবে ১৯০৬ সালের ২২ এপ্রিল 
তারিখে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন পণ্ড 
হবার পর রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরে আসেন বিশ্রামের আশীয়। সেখান থেকে 
দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখলেন : “আর কাজের কথা তুলিবেন না-_ আমার এখন ছুটি। 
প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই-_ দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য 
অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছে না।... আমি আমার 
অন্তরের অস্তরে জাতীয়তা স্বদেশীকতা প্রভৃতি কথার [-] হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ 


যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত-- তাহার মধ্যে শেখা_ 
বুলির ভাগই বিস্তর! আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই__ আমরা 
নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভুম করি। আমি এ সমস্ত জগ্জালের মধ্যে নিজেকে 
জড়াইয়া লক্ষ্য্ট হইতে চাই না... আমি এখন লোকালোচনার অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা 
করি... আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের 
কাজ কখন করিব। অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম।”৪৯ 

অনেকেই “খেয়া'র (আষাঢ় ১৩১২ - জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) একাধিক কবিতার মধ্যে 
(নিরুপায়” “দীমা', “বিদায়”, ও সমাপ্তি) রাজনীতির প্রত্যক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের 
নিক্রমণের কাব্যভাষ্য খুঁজেছেন। 'খেয়া'র সূ ধরেই অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : 
“এমন সময় হঠাৎ কবি আন্দোলন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। ন্যাশনাল 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল উদ্যোগের অগ্রণী হইয়া, পল্লী-সমিতি স্বদেশী-সমাজ 
প্রভৃতি গঠনের প্রস্তাব ও পরামর্শ ও কিছু কিছু কাজ আর্ত করিয়া দিয়া, যখন সমস্ত 
কর্ম হইতে তিনি সরিয়া পড়িলেন, তখন তাহার পরম ভক্তগণও একটু বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। বেশ মনে আছে, দেশের লোকের কাছে ইহার 
জন্য তাহাকে কী নিন্দাবাদ, কী বিদ্ুপই সহা করিতে হইয়াছিল” 

'একেবারে অপ্রত্যাশিত” হয়তো নয়! বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এক বছর 
আগে পঠিত ২২ ও ৩১ জুলাই, ১৯০৪) রবীন্দ্রনাথের “দেশী সমাজ" প্রবন্ধের 


৫৬ 
রি 


নাড়ি 


বক্তব্য অনুধাবন করলেই বোঝা যার যে, স্বদেশ-নির্সাণ ও স্বরাজ-সাধন বলতে 


নরমপ্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, অরবিন্দ ঘোষের অনুগাদী চরমপন্থীরা ও বোমা-বারুদে 
বিশ্বাসী বিপ্লবীদল যা বুঝতেন, রবীন্দ্রনাথ. তা বুঝতেন না। .সুরেন্্নাথ 
বন্যোপাধ্যায়ের কাছে বয়কট কৌশল। অররিন্দের কাছে 


বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন নি। ফলে, “ম্বদেশী-আন্দোলন'এর নেতাদের সঙ্গে 


রবীন্দ্রনাথের মতদন্য ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ১৯০৬ সাল থেকেই। কিন্তু বিচ্ছেদ 
ঘটে নি তখনো। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন ও সাহিত্য সম্মেলন পণ্ড হবার পর, 
রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬-এর ২৮ এপ্রিল কলকাতায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে 
“দেশনায়ক” প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় 


"প্রকাশিত ও পরে “সমৃূহ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'সমূহ' গ্রন্থে সংকলনের সময় অবশ্য 


্রবন্ধটির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়েছিল; এবং এই খণ্ডিত পাঠই 
রবীন্দ্রচনাবলী (বিশ্বভারতী)তে গৃহীত হয়েছে।*১ “দেশনায়ক” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বললেন : «... এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া 
আসিয়াছি, স্বদেশ সেবার চর্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর, হয় বিধাতা নয় গর্বমেন্ট 
করিবেন এই ধারণাকেই আমরা সর্ব উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি?” কথাটা নতুন নয়। 
দুবছর আগে “হবদেশী সমাজ” প্রবন্ধে তিনি এই প্লসঙ্গে বিস্তারিত. আলোচনা 
করেছিলেন। “দেশনায়ক” প্রবন্ধের গুরুত্ব তার বর্জিতাংশে। সম্ভবত এই প্রবন্ধেই 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়কটের প্রকাশ্য সমালোচনা করলেন। সমালোচনার প্রাসঙ্গিক 
অংশটি অবশ্য পরে বর্জিত হয়েছিল। বর্জিতাংশে 'রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “আমি 
আপনাদের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালির, মুখে 'বয়কট' শব্দের আসফালনে 
আমি বরাংবার মাথা হেট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর 
নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কল্হ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের 
উপলক্ষে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের 
ভালো করিতে বসিয়াছি, একথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। ... আজ আমরা দেশের 


কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয় তবে দ্রেশের 


কাপড়ের অবমাননা আমরা স্বায়ত্তভাবে 
তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবে স্মৃতি রচনা রিভেছি।”** 

এই প্রবন্ধের বাঁউতাংশেই রবীন্্রনাথ আরেকবার রাষট্রনায়কের প্রয়োজনীয়তার 
ফথা বলেছিলেন। দুবছর আগে, ১৯০৪ সালে, “ম্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে রাষট্রনায়কের 
পদে তিনি গুরুদাস বন্োপাধ্যায়কে বরণ করার প্রস্তাব করেছিলেন।** কিছুদিন পরে 
অবশ্য তিক্ত, বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ শুরুদাস বন্য্যোপাধ্যায়ের নাম ক্ষোভের সঙ্গে 
রত্যাহরণ করেছিলেন। বন্তুত,াষ্্্যবস্থায় একজন জননায়কের প্রয়োজন ও গুরুত্ব 

৫৭ 


সম্পর্কে রবীন্না এ কখনও সংশয় প্রকাশ করেন নি। “দেশনায়ক” প্রবন্ধে বেভিত 


রনাংশে) তিনি অধিনায়কের পদে অভিষিক্ত করার জন্য সরেন্রনাথ বন্যোপাধ্ারের 
নাম প্রস্তাব করেন।" আর, মৃত্যুর দুবছর আগ্নে, ১৯৩৯ সালের মে মাসে, মহাজাতি 


সদনের উদ্বোধন উপলক্ষ প্রদত্ত ভাষণে রবীনরনাথ সুভাষচন্্র বসুকে এই পদে. ; 


অভিষিক্ত করেছিলেন।*? 

'্বদেশী আন্দোলন" জম্পর্কে তার অবস্থানের কথা রবীন্দ্রনাথ আরেকটু স্পষ্ট রে 
জানালেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে, ২৯ মে, ১৯০৬ তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “আমি বিরোধ ও বিদ্বেপরবশ জাতীয় ভাবের পক্ষপাতী 
নই-মি বিধাতার নির্ষ্টি স্বাভািক অধিকার ও অনুরাগমূলক জাতীয় ভাবের 
সমর্থন করিয়া থাকি। |... যদি স্বদেশপক্ষপাতের প্রতি বেশি ঝৌক দিয়া কিছু লিখিয়া 
থাকি তবে এই মমত্বের অপরাধ মার্জনা করিবেন-_ কিন্তু বিদেশ-বিদ্বেবকে 
আমি শ্রেযস্কর বলিয়া জ্ঞান করি না।”*” লক্ষণীয় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের 
পথম বার্ষিকী উদ্যাপনেও (১৬ অক্টোবর, ১৯০৬) রবীন্দ্রনাথ কোনো অংশ নেন নি; 
শুধু তাই নয়, কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ২২ তম অধিবেশনেও (২৬ 
২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৬), পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলির তুলনায়, রবীন্দ্রনাথের কোনো 
ভূমিকা ছিল না। 

এই বিচ্ছেদ স্পক্টতর হল ১৮ জুন, ১৯০৭ সালে, চট্রগ্রামের নাগরিকদের 
রবীন্দ-সন্র্ধনার উত্তরে প্রদত্ত কবির ভাষণে। প্রতাপচন্ত্র মুখোপাধ্যায় তার “টট্রগ্রামে 
রবীন্দ্রনাথ” নামক নিবন্ধে জানিয়েছেন : «... সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দেশের 
তৎকালীন সংকটজনক অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে জানান যে. প্রাচীন বা 
মধ্যপন্থী এবং নবীন বা উগ্রপন্থী কোনো দলই প্রকৃত কাজ করছেন না,কেন না দেশের 
অতি র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নিয়ে কাজ কোনো পক্ষই 
করছেন না, অথচ এটাই এখন সবচেয়ে বেশী জরুরী।”* চট্টগ্রাম অভিভাষণের মাস 


দুয়েক পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তার বিখ্যাত প্রবন্ধ “ব্যাধি ও প্রতিকার” প্রবন্ধটি 


প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তাতে কবির ঘনিষ্ট বন্ধু 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও যোগ দিয়েছিলেন। 'প্ররাসী”, আশ্বিন ১৩১৪ সংখ্যায় তিন্নি 
পব্যাধি ও প্রতিকার” শীর্ষক একটি নিবন্ধে লিখলেন : “দু বৎসর ধরিয়া মাতামাতির 
পর কতকটা সবায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভূকুটি দর্শনে আমরা এখন ঠান্ডা 
হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেল, মাতামাতিতে 
বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো। 

আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ -দিতেছেন, 
বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরে আমি তাহারই' কৃতিত্ব দেখিতে 
পাইতেছি।... স্বদেশীর আগুন যখন জুলিয়া উঠিয়াছিল তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী 
তাহাতে বাতাস দিতে ক্রটি করে নাই।””*১ 


এর পরের ইতিহাস সুবিদিত। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮-এ পাবনায় অনুষ্ঠিত : 


৫৮ 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তার সভাপতির অভিভাষণে 
ঘোষণা করলেন : "রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ট নহে বলিয়াই 
সম্প্রতি কংগ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ 
পাইয়াছি।”* এই অভিভাষণেও রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে আত্মশক্তির রাজনীতির কথা 
ব্যাখ্যা করলেন-- বয়কট এবং নরম ও উগ্রপহ্থী রাজনীতির সমালোচনাও করলেন। 
প্রায় আড়াই মাস পর, ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল, উত্তর বিহারের মজঃফরপুর শহরে 
ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্প চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় কিংসফোর্ডের পরিবর্তে প্রি্গল 
কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা নিহত হলেন। ২ মে, মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগানে বোমার 
কারখানা আবিষ্ৃত হল। এই আবিষ্কারের সূত্রে অরবিন্দ সহ আরও অনেকে গ্রেফৃতার 
হলেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী রাজনীতির হিংসা 
ও বয়কটের দৈন্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। অরবিন্দের সশস্ত 
বিপ্লব পরিকল্পনার বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ যে নানা সূত্রে অবহিত হয়েছিলেন, তাতেও 
কোনো সন্দেহ নেই! 'যুগাত্তর” পত্রিকায় প্রকাশিত' অরবিন্দের বিপ্লবতত্বের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই সমর্থন ছিল না। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় এই যে, 
'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সূত্রে অরবিন্দের নামে গ্রেফৃতারি পরোওয়ানা জারি হবার (১৬ 
আগস্ট, ১৯০৭) আট দিন পরে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশে রচনা করলেন তার 
বিখ্যাত “নমস্কার” শীর্ষক কবিতা (২৪ আগস্ট, ১৯০৭)। তার দুদিন পরে, ২৬ 
আগস্ট, ১৯০৭-এ, আমেরিকায় পাঠরত রখীন্দ্নাথ ঠাকুরকে জানালেন : “3009 
মার) কাগজের টাদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে “বন্দেমাতরম' কাগজ 
পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় 
তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানি নে। বোধ হয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে 
না” “নমস্কার” (অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার”)* কবিতা প্রসঙ্গে শ্করীপ্রসাদ 
বসু লিখেছেন :“এ কি শুধুই কবিতা? অরবিন্দর বিপজ্জনক চরমপন্থা সম্বন্ধে কিছু না 
জেনেই রবীন্দ্রনাথ এই বন্দনা রচনা করেছেন? চক্র ও চত্রীদের খুব কাছাকাছি 
একেবারে কিছু না জানা সম্ভব ছিল কি?” 

মজহফপুরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা এবং মুরারিপুকুরে বোমার কারখানা 
আবিষ্কার ও অরবিন্দ-সহ অন্য অনেকের গ্রেফৃতারের পর রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম 
লিখিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ৬ মে, ১৯০৮-এ লিখিত একটি চিঠিতে। নির্বরিণী 
সরকারকে তিনি লিখেছিলেন : “এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও 
বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হাদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে 
পারে না।”* লক্ষণীয় যে, বিপ্লবপদ্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো সমর্থন না থাকলেও 
তরুণ বিপ্লবীদের প্রতি তার সহানুভূতির অভাব কখনো ঘটে নি। উনিশদিন পরে, ২৫ 
মে, ১৯০৮-এ চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে মিনার্ভা থিয়েটারে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তীর বহবিদিত প্রবন্ধ, 


৫৯ 


শিশির 


ম্ 


“পথ ও পাথেয়” ” এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন : “বিধাতার ইচ্ছার সহিত 


নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়; তাহার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ .. 


ডূবাইয়া মারিবে” আর, শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির মতো তরুণদের কর্া স্মরণ 
করে লিখলেন : “অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পদ্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য 
ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়; ..তখন ছোটো ছোটো বালক দিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট 
নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক 
রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোটো 
ছেলেটিকেই যক্কের অগ্নিতে সমর্পন করিয়া বসিয়াছি_- এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ 
চিতরগুপ্রের দৃষ্টি এডায় নাই_- তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ত হইয়াছে, বালকদের জন্য 
বেদনা সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখ আরো কত সহ্য করিতে হইবে 
জানি না।”** প্রবন্ধের শেবাংশে লিখলেন : “ইংরেজ-শাসন নামক বাহিরের 
বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, 
প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির 
বন্ধনে এক করিয়৷ লইতে হইবে।”** 

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিপ্লববাদীরা পছন্দ করেন নি। “বন্দেমাতরম' 
পত্রিকার ২৭ মে, ১৯০৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা প্রকাশিত হল। 
অরবিন্দ তখন কারাগারে। ৩১ মে, ১৯০৮-এ লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 
অজিতকুমার চক্রবতীকে জানিয়েছিলেন যে, “পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধে তিনি 
'লিটিকুকে অতিক্রম করেই কথা করবার চেষ্টা” করেছিলেন।"" এই অভিপ্রায়েই কবি 
তার বক্তব্যকে বিশদ করে বললেন আরও তিনটি প্রবন্ধে : “সমস্যা”, “সদুপায়” ও 
“দেশহিত”।* “পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধ রচনার প্রায় তিন মাস পর রবীন্দ্রনাথ 
সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে “পূর্ব ও পশ্চিম” প্রবন্ধটি পাঠ 
করলেন ১২ আগস্ট, ১৯০৮ সালে ।"২ এই প্রবন্ধের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির 
প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হল। 

হিংসার রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ নিজেকে রাজনীতির আবর্ত 
থেকে দুরে সরিয়ে নিলেন। কিন্তু স্বদেশচিস্তা থেকে নয়। বস্তুত, আত্মশক্তির উদ্বোধন ও 
উজ্জীবনকেই স্বদেশ-নির্মাণের একমাত্র বৈধ উপায় বলে তিনি মনে করেছেন আজীবন। 
সম্প্রতি এই বিষয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে নতুন কিছু বলবার বিশেষ অবকাশ 
নেই।"* তবু, পুনরুক্তি হলেও, এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলে নিতে চাই। 

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; “আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের 
নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল 
কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের 
দ্বারা, তপস্যা-্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি__ একে 


৬০ 


এসি বাত একলা ৯সিকি80515854 


5 সি 


অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি 
তাকেই আমরা অধিকার করি...”"* এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পঁচিশ বছর আগে 
রবীন্দ্রনাথ তার উপরিউক্ত চিত্তাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছিলেন ২২ জুলাই, ১৯০৪ 
সালে, মিনার্ভা রমঞ্চে অনুষ্ঠিত সভায়, “স্বদেশী সমাজ” নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে "* 
বন্তুত, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তায় এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রবন্ধেই তিনি - 
তার আজীবন স্বদেশ-ভাবনার সমস্ত জরুরি সূত্রগুলি বিবৃত করলেন। “স্বদেশী 
সমাজ” প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের একটি চুম্বক দিয়েছেন অধ্যাপক অর ঘোষ। তিনি 
বলেছেন : “যে-কথাটি দিয়ে শুরু করা যায় তা হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝতে হলে 
রাষ্ট্র বা রাজনীতিকে বড়ো করে ভাবলে চলবে না। যেহেতু এসভ্যতায় প্রাচীনকাল 
থেকেই “সমাজতন্ত্র প্রবল অতএব সমাজজীবনের ইতিহাস অবেষণ করতে হবে। 
সমাজভ্রীবনের ইতিহাস শুধু নয়, সমাজমনের খোঁজও তাদের করতে হবে। কারণ 
কবির সুনির্দিষ্ট মত ছিল, এক একটা দেশের প্রাণশক্তির চেহারা এক এক ধরণের রূপ 
পরিগ্রহ করে, জাতির প্রতিভাও সেই বিশিষ্টরূপে ফুটে ওঠে 

ভারতীয় সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র দুটি। প্রথমত, বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য 


ইংরেজ রাজকর্মচারী ও ইয়োরোপিয় ভারততত্ববিদেরা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 
আগেই।” এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ তার স্মরণীয় প্রবন্ধে ভারতীয় গ্রামসমাজের 
পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করে বললেন; “মুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল 
নহে... মুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট, অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত 
হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে... আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে; 
তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সরবত ব্যাপ্ত হইয়া আছে... এইজন্য সমাজের 
বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই 


৬১ 


যারা স্ব 
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দেশগুলিতে। কিন্তু এর করাল | ও 


বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ও অবসানে, ইয়োরোপের ( 
তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন অনেক আগেই__ বিংশ শতাবীর শুরুতেই। সেই 


কারণেই তিনি নির্ভর, ্বাধিকারসম্পন্ন সমাজ-জীবনের কথা-_- এক বেসরকারি । 
সমাজ-জ্রীবনের কথা-_ এত বিশদভাবে বলেছিলেন তার “দেশী সমাজ” ১: 
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বি দরসে বরে এনছ 
দেওয়া হোক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ ] 
অভ্যাস আছে, এই সম্যতাতেও শক্তিমন্তা নেই তা বলতে গারি নে, কিন্তু সেই ভ 
শক্তিহীনতাবেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢাতা আমাদের না হোক।”*১ 11 
শুধু তাই নয়। ইয়োরোপিয় রাষ্রব্যবস্থার মতো রবীন্দ্রনাথের “দেশী সমাজ", 
এও রয়েছে সাংগঠনিক বিধি বিধান, টিপ 
স্বদেশ চিন্তার এপিসটেমোলজিতে (5019/7191989) ইয়োরোপিয় এনঃ 
যুক্তিবাহিত বিজ্ঞান চেতনা ও রাষ্ট্ান্্ের উত্তরাধিকার স্বীকৃত 
সঙ্গে তার অমিল। মহাখ্মাজির এপিসটেমোলজিতে 


সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য। কিন্তু মিলের ক্ষেত অপ্রশস্ত নয়। গাদ্ধির মতই রবীন্দ্রনাথের | 
স্তাবিত সমাজব্যবসথায়ব্যক্তিসত্া সমাজীবনে সকলের সঙ্গে আত্মীয়বন্ধনে 
লুল বি আরো হীরা রে 


এই গুতিহের.জিতরেই তি 
সমাজ'-_ ত্যাগ, সংযম ও প্রেমের মাহায্য্ে। _ (২ | 
৪. মঠ ১৭৯ 1৭ 0 টি ] ৃ 


প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যদুনাথ কখনও যুক্ত হন নি__ সাময়িকভাবেও নয়। প্রথমত ; 
তিনি সরকারি ঢাকুরিজীবী ছিলেন; দ্বিতীয়ত, পানা প্রবাসী হবার ফলে তৎকালীন 
বাংলাদেশের তণ্ত রাহ্ছনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও ভার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না! 
তবু, বদুনাথের স্বদেশ-ভাবনা ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। স্বয়ণ 
রবীস্রনাথ ১৯২৮ সালে রামানন্দ চট্রাপাধযায়কে লিখিত একটি চিঠিতে যুদুনাথকে : 
52455555551 
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] 


১ উত্তরাধিকার | : 


খয়ের খী' বলেছেন।”* কলকাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ গ্রহণের সময়েও 
(১৯২৬) “ভারতবর্ষ পত্রিকার সাময়িকীতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে লেখা 
হয়েছিল : “... সম্প্রতি এই নিয়োগের কেলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ) 
সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ দলাদলি ও 
কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিতেছেন, অধ্যাপক সরকারকে নির্বাচিত করিয়া 
লাট সাহেব উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন; অপর দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সদস্য 
অধ্যাপক সরকারের নিয়োগের বিরুদ্ধবাদী... আমরা বলিতে পারি যে, অধ্যাপক 
যদুনাথ গবর্ণমেন্টের হাতের পুতুল হইবেন বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাহারা 
ত্রমে পতিত হইয়াছেন; অধ্যাপক যদুনাথ সে প্রকৃতির লোকই নহেন... তবে একথাও 
বলি যে, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেট যেভাবে গঠিত এবং 
যে প্রভাবে প্রভাবিত, তাহার বিরুজ্জাচারপ করিয়া সফলকাম হওয়া! অধ্যাপক যদুনাথ 
কেন, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী, অধিকতর কার্যকুশল ব্যক্তির পক্ষেও 
সম্পূর্ণ অসম্ভব...”*” 

তার রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে যদুনাথ কখনো কিছু লেখেন নি। কিন্তু তার 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও অন্য অনেকের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা কিছু সংগত 
অনুমান করতে পারি। মতাদর্শে তিনি যে একজন উনিশ শতকীয় উদারপত্থী ছিলেন, 
সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত, স্বদেশ-ভাবলায় ও রাজনীতিগত অবস্থানে 
যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথ. প্রফুল্লচন্্ রায়ের ষতটা কাছাকাছি ছিলেন, অন্য কারোর 
মতাদর্শের সঙ্গে ভার ততটা নৈকট্য ছিল বলে মনে হয় না। "্বদেশী আন্দোলন'-এর 
যুগে রবীন্দ্রনাথ-পরদর্শিত পাই যে সঠিক পথ ও ভারতবর্ষের মুক্তির দিশারী-_ সে 
কথা যদুনাথ বিশ্বাস করতেন এবং ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে বোধগয়ায়, ভগিনী 
নিবেদিতাকে সোৎসাহে সে কথা তিনি জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আগেই 
করেছি। পরবরতীকালেও রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক 'স্বদেশী'র কথা যদুনাথ সম্রন্ধচিত্তে 
স্মরণ করেছেন একাধিকবার। পাটনায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের সম্তর বৎসর পূর্তি 
উৎসব উপলক্ষে রামমোহন রায় সেমিনারি হলে ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে তিনি 
বলেছিলেন : “কবি মানুষের মনকে সমস্ত প্রকারে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্বপ্র সফল হয় নাই, এবং তিনি রাজ্জনৈতিক ক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করেন। তাহার জন্য সংকীর্ণ জাতিপ্রেম নহে, পরস্ত বিশ্বতরাতৃত্বই তাহার 

লক্ষ্য।”** রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তার শেষ য়ন্তী উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
অনুষ্ঠিত সভায় (৯ মে, ১৯৪১) সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন যদুনাথ। সেই 
ভাষণেও তিনি র স্বদেশ-চিস্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন : “ম্বদেশী 
যুগে তিনি [রবীনদ্নাথ] অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেগুলি অত্স্ত মূল্যবান 
তিনি এবং অরবিন্দ তবন সমভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করেন ও দেশে নবজাগরণের 
উদ্বোধন করেন। দেশের লোক নিজ্জের কাজ নিজে করিতেছে না দেখিয়া রবীন্ত্নাথ 
হতাশ হইয়া রাজনীতি ছাড়িরা গ্রাম উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সরকারি 


তত 


ক 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪১-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আয়োজিত ম্মরণসভায় অন্য অনেকের 
সঙ্গে যদুনাথও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে অনধাঞ্জলি নিবেদন করলেন : “সত্য বটে বঙ্গ 
ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অচিস্তনীয় পরিশ্রমে ও বিচিত্র উপারে 
জন-গণ-মন অধিনায়কের কার্য করিতে লাগিলেন; তিনি একবার রসিকতা করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “তখন আমার মনে এই আকাঙক্ষা জাগিল যে, সুরেন্দ্রনাথ রাজা হইবেন 
এবং আমি তাহার উ্জীর হইয়া ডান হাতে দাঁড়াইয়া দেশ উদ্ধার করিব। কিন্তু এই 
দেশ উদ্ধারের ভিত্তি অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র গঠন তিনি অনেক আগেই আরম্ত 
করিয়াছিলেন।””" 

. ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রতি যদুনাথের গভীর আস্থা ছিল। সম্রাট পঞ্চম 
জর্জের পঁচিশ বৎসর রাজত্বকাল পুর্ণ হবার উপলক্ষে যদুনাথ লিখেছিলেন : “... 
অবশেষে ১৮৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অশাস্তির শেষ প্রবল সৈন্যদল দমিত হইল, ইংরেজ 
রাজশক্তি নিঃসংশয়রূপে নিজেকে স্থাপিত করিল, আমাদের দেশে নব্যজ্ঞান সেই যুগ. 
হইতে ব্যাপ্তভাবে আরম্ত হইল। আমাদের এই জাতীয় জাগরণই ব্রিটিশ শক্তির শ্রেষ্ঠ 
দান। তখন যে সভ্যতার বীজ বপন করা৷ হয়, বিংশ শতাব্দীতে তাহাই বাড়িয়া নানা 
শাখা-পল্পবে বিস্তৃত হইয়াছে, আজ সমস্ত ভারত তাহারই নানা পুষ্প ও ফল সভোগ 
করিতেছে।”* ইংরেজ শাসনের প্রতি এই গভীর আস্থা কিন্তু যদুনাথের স্বদেশ শ্রীতিকে 
আচ্ছন্ন করতে পারে নি। স্পষ্টতই, তীর স্বদেশ-চিস্তায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
অগ্রাধিকার ছিল না। “স্বদেশী' বলতে তিনি বিপ্লবপন্থা বুঝতেন না, দেশের অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে অনুনয়-বিনয়ও নয়। "স্বদেশী" বলতে যদুনাথ 
বুঝতেন সততা, কঠিন কর্মনিষ্ঠা ও অক্রান্ত শ্রমের সাহায্যে জাতির চরিত্র গঠন। এই 
কারণেই তিনি স্বদেশসেবা প্রসঙ্গে বার বার রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তির উদ্বোধন'-এর 
কথা বলেছেন আজীবন। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক মিথ্যাচারের 
কথা আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে যদুনাথ বলেছিলেন : “টি: 01656 11 [9955 
829, 11011 ৮4৩ 2৩ /0101:396ি0 09 ৪1000 182%0]) হিট) 96205 01 06806 
810 50016 000 ৮56 190005 2 0১6 1610) 01 [10195 00501701011. 1167 
27181705 00815011005 8010656100115 1) [005 11 9৩ 2051956010৪ 105 
৮212709, 0 06909 06710, 911 709531005 5011৯ 

ভারতের স্বাধীনতালাভের শুভক্ষণে বদুনাথ লিখেছিলেন : “আজ ভারতের 
সন্মুধে স্বাধীনতার দরজা খোলা হইয়াছে। মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার আগে আমাদের 
সেইসব চিন্তার নেতাকে স্মরণ করি, যাহারা প্রথমে এই স্বাধীনতার স্বপ্র দেখিয়াছিলেন 
এবং জীবনে তাহারই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ... যে স্বাধীনতার জন্য আজ আমরা 
উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছি, তাহা ধর্মগত গোষ্ঠীগত, স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ 
স্বাধীনতা নহে। আজকার স্বাধীন ভারত পাশ্চাত্য সভ্যতার সব ধন, নব বিজ্ঞানের সব 
ফলগুলি আদরে মানিয়া লইবে, সেইসব নবীন জগহব্যাপী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র 


৬৪ 


সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীনিকেতনে নৃতন প্রচেষ্টা শুরু করেন।””* চারমাস পর, ৬ .. 


চালাইবে__ অথচ গ্রাটীন আর্যভূমির এবং মধ্যযুগীয় হিন্দদেশের আধ্যায়্ সম্পদ ও 
নৈতিক আদর্শ হাদয়ে পোষণ করিবে। আমরা জগতের কোনো লোককে, কোনো 
জ্ঞানকে অছুৎ বলিয়া ত্যাগ করিব না। 

বর্তমান যুগের উপযোগী এই স্বাধীনতার স্বপন প্রথম দেখেন-_ রামমোহন রায়। 
ইহা প্রচার করেন-_ বহমচন্্রও রবীন্রনাথ। বিদেশে আমাদের দূত হইয়া ভারতের 
এই স্বাধীনতার দাবি জগৎসভার মধ্যে খাড়া করেন- বিবেকানন্দ ও রলামাননদ 


'রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) জিনিসটিকে পুজা করা হয়। 
কিন্তু ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার প্রাণের বীজ ছিল নব্জ্ঞান ও 
চরিব্রগঠন, জাতীয় এক্য বের্ণভেদের বিরোধী) এবং ব্যবসায়ে আত্মনির্ভরতা (৪০০- 
[10710 50151001600 01 010 79707)। এই চিরসত্য আমাদের প্রথম যুগের 
দেশনেতারা প্রচার করেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি?”১ ভারতের মুক্তি সংগ্ামের 
ইতিহাসে অথবা সবদেশ-চেতনা উদ্র্তনে রাজনীতির ভূমিকাকে যদুনাথ বিশেষ কোনো 
গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। স্বাধীনতালাভের 'চারবছর পরেও যদুনাথ 
লিখেছিলেন : [06 8901606 01016 0 চ755 [7018 5170 10 06 101611৩০- 
08110 07006009001 28107, 00176 71805010100 01 রা চি 
060105 1৩7 070501, 0 90 1৩1 ৬০19 63015191706 83 8:020007 
চিন্তার মুক্তি আমাদের মনে পড়বে ছগলি মহশিন কলেজে, ১৯২৮-৩০ সালে, 
দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভটটাচর্ের প্রদত্ত বন্ৃতা ১] 12585-এর কথা) ও 
রৃষ্টরূপে ভারতীয় হয়ে ওঠার কঠিন সাধনাকেই যদুনাথ স্বদেশ নির্মাণ বলে মনে 
বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯০৯ সালে, রাজনারায়। রায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' প্রকাশিত 
হবার উপলক্ষে রচিত একটি প্রবন্ধে যদুনাথ লিখেছিলেন : “19 8৪ বগ্রার। 8056 
910185 106. ০150 0? 11680005006 1950007 88175; 1003 9006 [80810- 
[08776] ৪0017168005 0০ 20501 061720107919 19 7৩ ০৫9০৪1৩৫ 90৮ 
116... 01. 10415)670 06100 55012607 0 চ২০০9210 [10775 স০ম1 2০0 
05 219০ ০6900] 91115 800005 23 2101067 0856 0 60508150 [7001205 
15০875 ছি(66+ 25 07611065085 01 4৩5 ৯205 00, জাত 0১6 380- 
00115 015০0 015111960 ৫1595 2110 8535 201 1৩%৩7% 6011721 ১০০98] 
৬৫ 


৮হাটাজা। সা ঘাঠান90 816০, উম 6 0 2965 006 15 19 19৮121 চিন 
1006 02601 01 281 রানা 07817 1013 10453107816 116ি1078 70925021013 
01005৩ 81101151015 1699 07916 00000 00 1 (1009015 210 15%/ 1 


90171171009 1150 201 হিট [15 877219% 16202, 00 19159 05 সো 


[পাছা ০0200001900 105 ০৮) 1855], 1191620 01 21৮1705 ০7 590100/: 


200 101015 016180 3808251 0 0160 10 0855 01001561$65 ০6 23 [30- 
81010) 80 50০06০00011) 1) 75110 1701503101) 01170 115 701851275, 
৪] সিআা103 6৬10016500 0508211 %25 " চা 016 06106 7960019. [10৮4 021 
[মা ঠা [68115 007 080081 0057653?% বৃদ্ধবয়সে, পিতা রাজকুমার 
সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রেরণার কথা স্মরণ করে যদুনাথ বলেছিলেন : 
“সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। 
আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হল কি করলে কোনো৷ জাতি বড়ো হয়, কি করলে 
ব্ক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার 
করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য তা তিনি পুরাতন পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজ 
বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন।”* 
আমর! জানি, যদুনাথ “মবদেশী আন্দোলন”-এর বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাস করতেন 
না। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে "স্বদেশী" যুগে অরবিন্দের কর্মপন্থা ও রবীন্দ্র- 
অরবিন্দের মতদন্য সম্পর্কে যদুনাথ ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন, এবং এই 
মতদ্ন্দে তিনি যে রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী ছিলেন: সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। 
তৎসত্বেও কিংবা, সেই কারণেই, প্রাগুক্ত রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কিত প্রবন্ধে যদুনাথ 
অরবিন্দের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : “77 [৪] বাথ 80565] 561916 01৫ 
886 515 083560 0010176 1115 22007110060, ৪11 81750 ৮1111 17101 181670 
900 25487087740 017036, ৫/715/-7015 012551001 50%01...৮৯* (বক্ররেখ 
আমার)। যদুনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল; ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে। 
বিশ্লববাদের মুখ্য প্রবক্তা ও অবিসংবাদিত নেতা, অরবিন্দ তখন মুরারিপুকুর বাগানের 
বোমার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে কারাস্তরালে (অরবিন্দ গ্রেফৃতার 
হয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ২ মে)। মাত্র এক মাস! পরে তিনি আলিপুর জেল থেকে 
মুক্তি পাবেন (৩০ মে, ১৯০৯ সালে)। দেশের সেই উত্তাল অবস্থার দিনেও যদুমাথ 
অরবিন্াকে শুধু ৪ 5816. 018591081 5010181” বলে উল্লেখ করলেন? ১৯০৫- 
৪৬ সালে অরবিন্দ-পরিকল্পিত 'ভবানী মন্দির" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যদুনাথ যে অরবিন্দ 
প্রেরিত দূত, বিপ্লবী ভূপেন্দরনাথ দত্তকে কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন নি, সে কথা 
তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 
রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার দশবছর পরে যদুনাথ আবার অরবিন্দ 
প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে! (১৯১৬) উপন্যাসের ইংরেজি 
অনুবাদ 7%2 £9%16 2721757০712 0919)এর সমালোচনা সৃত্রে। এই 
৬৬ 


গানিএসিএিসএক5858২৮7488577888 


সমালোচনায় যদুনাথ অত্যন্ত স্পষ্ট করে রবীন্দর-এ়পিন্দের মতদ্বদ্বের উল্লেখ 
করলেন, এবং এই আলোচনাতেই '“সবদেশী' প্রসঙ্গে যদুনাথের অবস্থানও স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। আমরা জানি যে, “ঘরে বাইরে? উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন 
বাংলাদেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল; সেই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথও অংশ নিয়েছিলেন," 
এবং সেই বিতর্কের সূত্র ধরেই যদুনাথ লিখেছিলেন : "16 101 0£710007 [0- 
পাছা? 1ভি 2 006 0855 01 0০ 681 55/2065171710%011671 11 3011281 [7772 
70775 770 472 70710] 5 72110181215 16015 00 81801700 0070%৮ 820 
11616) 1)01123 ৪ 1810. 
087 ৮71691515 5212 620 00১21090005 0:69 00079 00 115, ৪1৫ 50 
৫০ 0 100515. /১£ (16 091) 01015 7155071 )38110081151 281191101, [88015 
[0815750 ৪. 1016 0980081 58101200010 451800700 0 105 0650 5019 : 
47017120172ঠ1714/67 1,016 71071251007, 1176 01501150569 011110101) 1ব8- 
110121190 83 00811/ 5566 00 79110121001. 4010 1010 076৮ ৮০৪2 10 
9০ 
12801 0011615 06708005010 08106100060, %1010006 8110 70110- 
০8100881608 05 50010 01 00 28010008115: 1620675, 11115 [1011 ০৪7 
[তা ৬০০1৫, 116 260,101 ৪11 0৫ ০০০91701095) 1) 09015 ৮0110 1001৮ 
[18 গাগা001,11002006 0156, ০2) [10010 0 016 010, 1801000 (01 10015 
০0760119115 1021) 1501150 101106 77772 74717277, 58505 0৪৮ 580 
[10181 10069017116 93 5000150191, 0180 2 81601 137010181 15601519000 020 
৮6 ০6০15৫ 0171 0 105108 ৪ %111115/100 01102551015... 17 97010 008 ৪ 
[৮1001210910 ৪ 016015 7০9611510)9 10) 21) 01110121 20705019016 টি 09123 
গো 00 1621 ৬0110, 5193 2. 17168006701 106 8000 5৮466096551 (৪3 
£7801709 5016 1100) ৮0৪ 00110 10 0017005...- 22170120080 010 00110- 
019 07006019151, 1779 01021 9000. 01261061190 15091%90 007060 1110) 10 
152৬৩ (10 9%/800511 ০2001) 8010 5691: 10 17681 1019 91001010198 17-006 70121 
00161 01910271100, 01176 107 11601080107 09015 / 100 97850 115 
%/58077 10) ঘো। 8029 56619. 11781150115 100 70111091 0901 0101910া] 
0180101 ৮0 &. 110%01- 176 770712 770 1716 70710 (017916-32116), 075 
[70181 01 1100) 176 100 1009 1029 1680. "৯৮ 
রবীন্দ্রনাথের মতই, স্বদেশ-নির্মাণে বিপ্লবপছা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
' করতে যদুনাথ কখনও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু গান্ধি প্রসঙ্গে তার আশ্চর্য নীরবতা 
আমাদের বিভ্রান্ত করে। যদুনাথ সরকার ও গোবিন্দ সখরাম সরদেশাই পত্রগুচ্ছের 
সম্পাদক এবং যদুনাথের অন্যতম গবেষক ছাত্র, হরিরাম গুপ্তা, জানিয়েছেন : “0 ৪1 


115 []50010105] ০076950077067106 15৩16 ৪7৩ 0111 & ০০9716 ০76071065 


৬৭ 


0 ররর 02101 000৮ থা 0৮৩0 870 015 95001৫ 5010 উঠ 
৮19...2098]8, 0800101 ড 855859102160, ০০ 0616 15 1008 9/0৫ 07115 8 
16095 2১০01 1.৯ অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ১৯২১-এর ১ জুন তারিখে ২ 


লিখিত একটি পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যদুনাথকে লিখেছিলেন : “গান্ধী মহাশয়ের 


0৮08 [1018 তে ৫271 13, 1921) তাহার নিঙ্নলিখিত কথা 7501৫ হইয়াছে : : 
গুস৩-ট00গ7 0910৫ 925 001 ৪ 09100 0151809. ৮16 150 50016 50106 ২ 
95818] 00001 1081)011 10161 [0 109075 0019 1075 ৮0 018 078180 %/83 উ. 


00591010, 2110 10 4১102152605 0006) ৪ 91015] 0010 000191% 199 150 
9৩25 ০1070971010 01000060 2) 78190 01 9112)?” এই উক্তিগুলিকে 
এতিহাসিক কি চক্ষে দেখেন, তাহা শিক্ষিত লোকদের জানা দরকার ৮১০ যদুনাথ এই 


পত্রের কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। সম্ভবত দেন নি। ১৯২১-এর ৮ : 


জুন রামানন্দ যদুনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার লিখলেন : "... গান্ধির কথা 


সম্বন্ধে আপনার অবসর মতো কিছু লিখিলে নিরপেক্ষ লোকদের উপকার হইবে।”১*১ 


যদুনাথ, রামানন্দের এই অনুরোধও রক্ষা করেন নি। 

অথচ, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের মতো, যদুনাথও এক “জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ” 
সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন।১* হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের কথাও বলেছেন বিশদ 
করে।» কিন্তু যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই, গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী 
ছিলেন। খন্দরের রাজনীতিতেও বিশ্বাস করতেন না। দিলীপকুমার সান্যাল তার 


স্মৃতিচারণে লিখেছেন : “কাহারও মন যোগাইবার জন্য স্বধর্ম্ষ্ট হওয়া, যদুনাথের ; 


কোঠ্িতে ছিল না। যদুনাথ খদ্ধর পরিতেন না, গলাবাজি করিয়া ইংরাজকে নানা 
গালিও দিতেন না। এমন অনেকে তাহাকে সরকারের খয়ের খাঁ বলিয়াছে যাহারা 


খয়ের খা গিরি করিয়াই নিজেদের জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে।”১* বেক্ররেখ : 
আমার)। কিন্তু খদ্দর না পরলেও যদুনাথ আজীবন দেশি মিলের প্রস্তুত ধুতি : 


পরেছেন। যোগীন্দ্রনাথ টৌধুরী জানিয়েছেন : “স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই তিনি 
বিলাতি ধুতি পরিধান না করিয়া স্বদেশে প্রস্তুত মোটা ধুতি ব্যবহার করিতেন ।”১** 
স্বদেশী আন্দোলন'-এর সময়ে বিলেতি বন্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্তটি বিশেষ গুরুত্ব 
পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের সংলগ্ন “সংবিধান'-এ বিদেশি 
বন্ত্র ও দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। স্বদেশির উত্তেজনায় বিলেতি বন্ত্র 
বয়কট ঘোষিত হলেও স্বল্পমূল্যে দেশি বন্ত্র উৎপাদনের সঙ্গতি বাঙালির ছিল না। সেই 
দুর্দিনে যে-দুটি বাঙালি পরিচালিত কাপড়ের মিল দেশি বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব 
নিয়েছিল, সে-দুটি হলো 'বঙ্গলক্ষ্ী' ও 'মোহিনী মিল'। রবীন্দ্রনাথ এদের অবদানের 
কথা স্মরণ করেছেন ১৯৩১ সালে রচিত তার “বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও 
হাতের তাত” প্রবন্ধে ।”* আর ১৯৪১ সালে, “মোহিনী মিল” (১৯০৮)-এর 
প্রতিষ্ঠাতা, মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন যদুনাথ 
তার “মোহিনীমোহন চক্রবর্তী-স্মৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধে।”* উভয় প্রবন্ধেই "স্বদেশী 
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আন্দোলন" এর ঘুগে বাংলাদেশে দেশীয় বন্তরশিল্পের সংকটের +থ৷ আলোচিত হয়েছে। 
উভয় প্রবন্ধেই যঞ্রটানিত কারখানায় বস্ত্র উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় চরকার দৈন্যের 
কথা বলা হয়েছে। গান্ধিজির নাম না করে য়দুনাথ তার প্রবন্ধে লিখেছিলেন : “এখন 
একটা হুজুক উঠিয়াছে যে শুধু চরখায় সুতা কাট, দেশ উদ্ধার হইবে, জাতীয় দৈন্য 
ঘুচিবে, পূরণ স্বরাজ হাতে নামিয়া আসিবে। কিন্তু জাতের অর্থনীতির ইতিহাস পড়িয়া এ 
সম্বন্ধে একটা কথাই মনে উঠে।” এর পরে যদুনাথ দেখিয়েছেন যে চরকায় “একঘেয়ে 
বৈচিত্রবিহীন, চিন্তাবিহীন' কাজ করে যে পরিধেয় পণ্য উৎপন্ন হয়, তাতে “ঘোর 
আর্থিক ক্ষতি বা 7760781 £০02010 5/851০-এর আশঙ্কা প্রবল। প্রবন্ধের 
শেষাংশে যদুনাথ বলেছেন : “অথচ একটা বাঁধা গৎ শুনা যায় যে চরখার প্রচারই 
দেশসেবার একমাত্র উপায় এবং কলের চালকগন দেশের শক্র, তাহারা ভারতকে 
স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের পথে যাইতে বাধা দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, ভারতের 
মতো গরীব দেশ কি [810081 8০0200110 2919 সহ্য করিতে পারে; আমরা কি 
পুরাতন তীর ধনুক হাতে লইয়া বর্তমান সভ্য জগতের মেশিনগানের সামনে 
দীড়াইতে পারি? এই যে চরখা চরখা বলিয়া অহোরাত্র হংকার, এই যে জাতীয় 
সর্বব্যাধিহরণকারী মহৌবধি চরখা বলিয়া একটা বাণী মুখে প্রচারিত হয়, অথচ অন্তরে 
কেহ বিশ্বাস করে না, কাজেও নেতারা নিজে চরখা কাটে না, এটা ঠিক মধ্যযুগীয় 
কুসংস্কারের একটা রূপাস্তর মাত্র। 

সুতরাং কেহ যেন মনে না ভাবে যে মোহিনীমোহন কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া 
“হায্মা' শব্দের বিপরীত পদবাচ্য হইয়াছেন।”১* লক্ষণীয় যে, চরকার বিরুদ্ধে একই 
অভিযোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার “সত্যের আহান” ও “চরকা” প্রবন্ধে ।১** 

গাদ্ধির মতাদর্শের সঙ্গে যদুনাথের আর একটি গুরুতর বিরোধের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধি ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অহিংসার কথা 
বলেছিলেন; রাষ্ট্রকেও তার মনে হয়েছিল :01821156৫ ৬101০7০5, তাই রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন নি। পক্ষাত্তরে, যদুনাথ স্বাধীন ভারতের জন্য এক 
শক্তিশালী, দৃঢ়বন্ধ রাষ্ট্রতন্ত্র সংগঠন চেয়েছিলেন-_.এমন শক্তিশালী রাষ্ট্রত্ত্র যার 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সহজেই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে. দেশকে বাঁচাতে পারবে।১১০ 
কালিকারগ্রন কানুনগো লিখেছেন : “শেষ জীবনে তিনি [যদুনাথ] ভারতবর্ষের 
সামরিক ইতিহাস রচনা অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার পরে যদুনাথের 
চিন্তার বিষয় ছিল কি করিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে পারে, জাতিকে কিভাবে 
প্রতিরক্ষা (7966706) সন্বস্ধীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, ভারতের আদর্শ 
সৈনিক কিভাবে শিক্ষিত করা উচিত” ১১১ 

বস্তুত, ইয়োরোপিয় এনলাইটেন্মেন্টের যুক্তিবাহী এঁতিহ্যর উত্তরাধিকারী ও 
আধুনিক “বৈজ্ঞানিক প্রণালী'তে বিশ্বাসী যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই, গান্ধির 
বিজ্ঞান-বিমুখতা এবং নৈতিক সত্য ছাড়া অন্য কোনো সত্যকে স্বীকার না করার 
দর্শনকে,১৯ কখনও গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তো বোঝার চেষ্টাও করেন নি। 
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৫. 
দ্বদেশী-আন্দোলন"-এর বিপ্লবপন্থাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন ভ্রান্ত পথ, অধর্মের : 
পথ ও নিক্ষল। কিন্তু বিপ্লবপন্থার অন্যাষ্যতা সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমূল হলেও 
বিপ্লবীদের প্রতি তার হৃদয়ের একটা গভীর টান ছিল; এই টান বার বার 
পেয়েছে তার বিভিন্ন রচনায় ও বিপ্লবীদের জন্য সাহায্য  প্রচেষ্টায়। চিন্সোহন৷ ২ 
সেহানবীশ লিখেছেন: * 'মনীবনী” সভায় 'উত্তেজনার আগুন পোহানো”্র কৈশোরের : 
দিনগুলি থেকে মৃত্যুর আড়াই মাস আগে 'পলাতক বিপ্লবী কাহিনী”, 'বদনাম' 
লেখার সময় অবধি সাড়ে ছ' দশক কাল রবীন্দ্রনাথের নাম নানাসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে! 
বিপ্লবীদের সঙ্গে”।১* জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জোড়ার্সাকো ঠাকুর বাড়ির! : 
ভূমিকা ও বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সারা জীবনব্যাপী যোগসূত্রের যে বিশদ: 
ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ, সে বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই; সেই 
ইতিবৃত্ত আমার আলোচ্যও নয়। তবু, তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ 
যৌগাযোগ ও এই বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ এবং গভীর দেশপ্রেমের প্রতি তার অকুষ্ঠ 
শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার। 

চিন্মোহন বলেছেন : “বিপ্লবীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের দুটি. দিক 
বরাবরই লক্ষণীয়। একদিকে তিনি তাদের অনুসৃত পশ্থার কঠোর সমালোচক।। 
অন্যদিকে আবার তাঁর লেখায় ও কাজেকর্মে অতি স্পষ্টভাবেই পরিক্ফুট এ দুঃসাহসী 
তরুশদের প্রতি তার অস্তরের গভীর টান। কখনো হয়তো এক দিকে, কখনো বা অন্য, 
দিকে ঝৌক বেশি পড়েছে তাৎক্ষণিকতার তাগিদে ।”১১* বিপ্লবগদ্থা ও বিপ্লবীদের 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথর মনোভাবের এই টানা-পোড়েন 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর সময়ে 
বিপ্রবীরাও লক্ষ করেছিলেন। এ বিষয়ে ভূগেন্দ্রনাথ দক্ডের সাক্ষ্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি। 
লিখেছেন : “রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশী সমাজ' বন্তৃতা এবং ৮5116] 0০0%৩া0671) 
স্থাপন করিয়া দেশমুক্ত করার প্ল্যানের পর, অনুমান হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ প্রভৃতি 
অন্তরঙ্গ কমের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র 
লিখি যে, আমরা ভারতীয় সভার সহযোগে রুর্ম করিতে প্রস্তুত নই। তাহার সহিত: 
সংযুক্ত ভাবে কর্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তাহার দ্বারকানাথ ঠাকুর স্তীটস্থ বাসায় 
আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন, “আমার ভ্াতুষ্পুতর সুরেন্্াথ ঠাকুরের সহিত এই 
বিষয়ে কথা কও? 17208 ০০৪] 10 1৭6 ০85101” ন্যায়। ইহাতে সখারাম বাবু, 
দেবব্রত বাবু এবং আমি সুরেন্্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাড়ীতে যাই। তিনি 
বলিলেন, রধিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইহারা কাহারা”। আমি সব কথা বলি: 
তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বারা কার্য করিবেন। ইহাতে সখারাম বাবু ব্যঙ্গ 
করেন-_- 'কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না'।... যাহাই হউক, পরে, এই দলের 
কোনো এক মিটিং-এ রবিবাবু আমাদের ডাকিয়াছিলেন। আমি তখন “ভবানী মন্দির" 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রেরিত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্নদা 
কবিরাজের কাছ হইতে ইহা শুনিলাম; তিনি এই আহ্বানে এই সভায় গমন করিযা-; : 
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বলিলেন, “তাহা আমি জানি'। 

রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ: প্রতিষ্ঠাকল্ের প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক সমিতির 
সহযোগিতার উদ্দম এই স্থলেই শেষ হয় ।”১* 

সম্ভবত, ১৯০২ সাল থেকেই, অর্থাৎ, অনুশীলন সমিতির জন্মকালেই, 
বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটেছিল। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম গণেশ দেউস্কার, পি. মিত্র, 
অশ্িনীকুমার দত্ত ইত্যাদি অনেকের মতো “সমিতিকে বিশেষ ন্নেহের চক্ষে দেখতেন। 
তারা মাঝে মাঝে আসতেন এবং কোনো কিছু শেখাবার উদ্দেশ্যে এসে উপদেশ বা 
বন্তৃতা দিয়ে সভ্যদের উৎসাহিত করতেন।»** জীবনতারা হালদার লিখেছেন : 
"স্বদেশী আন্দোলনের উত্তল মুহূর্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় কলিকাতাস্থ 
৪৯, করণওয়ালিস স্ত্ীটের সন্নিকটে মদন মিত্র লেনস্থিত ক্রীড়া প্রাঙ্গনে শ্রী রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুব সংঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি 
কাঠের টুলে বসিয়া তাহার নবরচতি কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া : 
শোনান”, অবশ্য যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বা জীবনতারা হালদার-_ এঁরা কেউই 
অনুশীলন সমিতি অথবা অন্য কোনো বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যুক্ত 
থাকার কথা বলেন নি।কিন্তু এই সংগঠনগুলির গুপ্ত পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ একেবারেই অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। মতাদর্শের অনতিক্রমা 
ব্যবধান সত্তেও, "স্বদেশী আন্দোলন'-এর সময়ে তরুণ বিপ্লবীদের প্রতি ইংরেজ- 
শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; “বাংলাদেশের 
বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদন্ড যাহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে তাহাদের 
প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের 
মধ্যে বহন করিয়া লইল তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাহাদিগকে অমর 
করিয়া তুলিয়াছে। রাজাদের যে অপমান তাহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল 
মাতৃভূমির করুণ করম্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের ললাটকে আজ 
ভূষিত করিয়াছে। যাহারা মহাবত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাহাদের 
অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অন্য 
কঠিনব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিত্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য 
বিধাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন তাহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্লিশিখা 
লিখিয়া দিয়াছে : বন্দে মাতরম্।”১৮ 

১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রকুল্প চাকির আত্মত্যাগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
রদ্ধার্ধের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বিপ্লবপদ্থা ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
দ্বৈত ভাবনার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ১৯১৭ সালে লেখা তার “ছোটো ও 


্ 
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্ বড়ো” প্রব্ে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'পরবাসী' পত্রিকার - 


য়ণ ১৩২৪ 
সংখ্যায়। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “.. স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ 
পর্যন্ত আমি অতিশয় পশ্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া 
আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যস্ত 
ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের খণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, 
দিশি বা বিলিতি যে-কোনো! কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো 
লাঞ্থছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা 
বলিতে আমরা এই. বুঝি, যে-পৃ্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে 
ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই “একক্ট্রিমিজ্ম, বলে। . 
বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গ স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা- 
অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো 
লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় 
অকর্তর্য নাই, একথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও 
প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ 
মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। 
আমরাও শিবিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপূরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া 
টিক টিক করিতে থাকা মুত! বলা, ইহা দেনটমেন্টানিজ্মূ- বর্রতাকে দিয়াই 
সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই।” এই উদ্ধৃতির কয়েক ছত্র 
পরেই রবীন্দ্রনাথ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন : “বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে 
যখন দেশভক্তির আলোক ভবলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের 
চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জুল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ 
তাহা আপন অন্ধকার" কোন ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর 
বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে... কিন্তু আমাদের ভাগ্যে 
একী হইল। দেশতক্তির আলোক জুলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্‌ দৃশ্য দেখা 
যায় এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের 
অর্ধ্য লইয়া তাহার পূজা?”১১৯ 
'্বদেশী আন্দোলন" ও তার পরবর্তী সময়ে অনুসৃত বিপ্লবগন্থা সম্পর্কে এই হল 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু উপরের উদ্ধৃতির ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই পাওয়া যাবে 
বিপ্লবীদের সম্পর্কে কবির ভিন্ন সাক্ষ্য। সেই অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন 
এইভাবে : “কিন্ত একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে 
কেবল যে চোরডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ 


আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমূজ্ুল করিয়া 


দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাগুলি দিয়া প্রবল 
নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই 
পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, 


৭২ 


৩৬৩০১ এ 


ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কষ্টকিত। আজ সহর্ণা ইহাই 
দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ 
পথিকের অভাব নাই।”১২ 

১৯২০-২১ এ গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি রবীন্দ্রনাথ । 
১৯২১-এর ১৫ আগস্ট ইউনিভার্সিটি হলে তিনি “সত্যের আহান” প্রবন্ধটি পাঠ 
করেন। সেই প্রবন্ধে অসহযোগতত্বের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কবি, কিন্তু 
সেখানেও “স্বদেশী যুগ'এর বিপ্রবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অকুঠিত চিত্তে : “সেই 
বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষটরবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগাস্তর আনবার 
উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হুতাশনে তারা নিজেকে আহতি 
দিয়েছিলেন, এইজন্য তারা কেবল আমাদের দেশে কেন সকলদেশেই সকলেরই নমস্য। 
তাদের নিক্ষলতাও আয়ার দীপ্তিতে সমুজ্জল। তারা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ 
একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্নবের চেষ্টা করা 
পথ ছেড়ে অপথে চলা... সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত 
দেশের হয়ে তারা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্নব ঘটাবেন; তাদের পক্ষে এটা 
সব্দাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা মৃত্যুর দুবছর আগে, ১৯৩৯ সালের মে 


মাসে, মহাজাতি সদনের উদ্বোধন উপলক্ষ রবীননাথ যে বন্ধ পাঠ করেছিলেন, 


সেখানেও সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশনায়ক রূপে বরণ করে তিনি লিখেছিলেন : 
পরবর্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিন্তে। দেশে 
তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল__ ভুল করে আগুন লাগাল, দগ্ধ 
করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার 
মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তা 
দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের 
প্রাণনিবেদন, আশু নিম্ষলতায় ভম্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নিভীকি মনে চির- 
দিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে 
অসহিষ্ তারুণ্যের যে হাদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের 
লাঞ্না যত মসীলেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে, তার অন্তর্নিহিত 
তেজক্কিয়তাকে?”১২ 

শুধু প্রবন্ধ ও বন্তৃতাতেই নয়, তরুণ বিপ্লবীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্তরিক 
টান ও আনুকূল্য বার বার প্রকাশ পেয়েছে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, বিপ্লবীদের আশ্রয় 
সরকারের উচ্চমহলের সঙ্গে পত্রালাপে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিবৃতিতে। এই সব 
কারণেই রবীন্দ্রনাথকে আজীবন পুলিশের সন্দেহভাজন হয়ে থাকতে হয়েছে; এমন-কি 
শাস্তিনিকেতনও রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পায় নি। ১৯০৯ সালের ২৭ জুলাই 
তারিখে লিখিত একটি গোপন নথিতে তৎকালীন বাংলা পুলিশের গোপনশাখার 
ডি. আই, জি., এক. সি. ডেলি €চ. ০. 05) কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও 
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বাংলাদেশের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টদের কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তিদের 


উপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ব্যক্তিদের ালিকায় রবীন্দ্রনাথের : ; 
নামও ছিল : “116 115 01 79750175 11010095 006 1/0003 81101201915 01 | 3 
90727018771 82197169, 1100151 00039) [77570121001 08৮ উপ ৭ 
চোরা 809 01109001009, 0822161070910 18000, ইএঠাএনোাী | 
880০...৮৯৩ এরকম প্রচুর গোপনীয় রিপোর্টের উল্লেখ ও সেইসব নথি থেকে : ২ 


প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন চিন্মোহন সেহানবীশ তার “রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ 
বইতে। একটি রিপোর্টে ভারতের গোয়েন্দা প্রধান, স্যার ডেভিড পেম্ি, ১৯২৫-এর 
২০ মে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লিখেছেন : “...] 19৬ 70 0089 
85094670101 076 81109000601 109 9807001090৮ 20 ৪1] মা02ূ 
10802710006 0855 01 8 60009010081 07301010015 810-9109 আ1৫ 
01510981.. 020) 39 5/11110011765100 018: 10510 ৫০ 175 07105 10 
053/506 207 ]1010) 02190 ] 10107, হতো) 96101811500 10161, 01 গা 
9/0/1৫-06 ০070198101 ঠি00) 30001116 89 01001) 99 2 917610 17996 (0৮805. 
15 980001১ আর: একটি দলিলে বন্গা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ তার 
শিকষাপ্রতিষ্ঠানে শোডতিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে) কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, 


হীরালাল সেনগুপ্ত ও ফনীন্দ্রনাথ রায়ের মতো প্রাক্তন বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন। | 


শুধু তাই নয়, পেশোয়ারের কেশোরাম সবেরওয়াল, ভূপেন্্রনাথ দত্ত ও কেদারেশ্বর 
গুহের মতো কুখ্যাত বিপ্লবীদেরও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কাজে আহ্বান 
করেছিলেন।৯« অন্য আর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ননীগোপাল 
মুখোপাধ্যায়, যিনি ভালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১১ সালে 
্বীপান্তরিত হন-_ শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, এবং নরসিংভাই প্যাটেল, 
যাঁকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য বরোদা থেকে স্থানাস্তরিত করা হয়েছিল-_ 
নবগঠিত বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক রূপে।১* 


খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অনুশীলন সমিতির কর্মী, . 


হীরালাল সেনগুপ্ত, ১৯০৮ সালে “হুংকার নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ 
করেন। শান্তিনিকেতন ব্রন্মাচ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বাংলা অভিধান রচয়িতা, 
হরিচরণ বন্যোপাধ্যায় তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন : “সে সময়ে স্বদেশীয় যুগের 
আরভ। তিনি হীরালাল সেনগুপ্ত) দেশে থেকেই স্বদেশীয় আন্দোলনে যোগ! 
দিয়েছিলেন; 'হংকার' নামে একখানি উত্তেজনাপূর্ণ বইও লিখেছিলেন। বইখানি কবির 
নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কবি তা জানতেন না, বই হস্তগত হলে জানতে পারলেন। 
হুকার' পড়ে কৰি গ্রস্থকারকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না, স্থির: 
ধীর হয়ে দেশের কাজ করারই উপদেশ ছিল। সে পত্রের ভাষা মনে নেই। তবে যা দু- 
এক কথা শুনেছিলাম, তার ভাবটা এইরকমই মনে হয়-__ ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা: 
দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। “হংকার' যথাকালে গভর্নমেন্টের কানে পৌঁছল। গ্রন্থকার: 
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বন্দী হলেন। ... কবির সেই পত্রখানি গভর্নমেন্টের হস্তগত হয়েছিল; ফলে, খুলনার 
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে কবির আহান এল, নিরূপিত দিনে কবি কোটে উপস্থিত হলেন। 
সরকারি উকিল সেই পত্র দেখিয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, __ 'এ পত্র কি আপনার 
লেখা? কৰি স্বীকার করলেন। গ্রস্থকারের ছয় মাস (?) কারাদন্ড হল। কবি এখানে 
এসে বললেন, 'হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পরে এখানে 
আসতে বলেছি।' ”১* কারামুক্তির পর হীরালাল আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছিলেন 
১৯১০-এ; কিন্তু পুলিশের উৎপাতে রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্রহ্াচ্যাশ্রম থেকে সরিয়ে 
শিলাইদহে জমিদারির কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য হন।. 

রবিজ্ীবনীকার লিখেছেন যে, "স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হীরালাল 
সেন, কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্্র রায়কে শিক্ষক পে নিয়োগ করার জন্যই 
বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের বিরাপতা দেখা দিয়েছিল।* এই বিরূপতার ফলেই 
তহকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা-অধিকর্তা একটি গোপন সারকুলার জারি করে 
করেছিলেন। সারকুলারে বলা হয়েছিল : “[/17/ ০০716০01141) 013 715000- 
000 [9271610) 90001] 07 0865010. 19 110615 10 [16100109119 9৮৮16 
01016 0099 ৮170 100181 0000115 0111 2ঠিতা 175 15506 01101)6 7765011 ড217- 
708৮ “বেঙ্গলি, (88%85122) পত্রিকা ১৯১২-এর ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় এই 
গোপন নথিটি প্রকাশ করে দেয়।১৯ বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদ ধ্বনিত হবার ফলে 
সারকুলারটি অবশ্য কয়েক মাস পরেই প্রত্যাহ্যত হয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও তার 
শান্তিনিকেতন কবির জীবৎকালে কোনোদিনই পুলিশের সন্দেহের বাইরে যেতে পারে 
নি। “হ্বদেশী আন্দোলন'-এর পরবতী কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে 
এই পুলিশি সন্দেহের কথা বলেছিলেন যদুনাথ সরকারকে। যদুনাথ লিখেছেন : “/ 
86088110000 1190150916 06 5011 10109 হি 1010 7২901001210) 
82016 086 005 085, 91116 16 9123 11008 ৮110 095 00119 060৫7 ০ 
078381100 080185 00 50016 001/806 005171955, & 66৪8 ০07918010 08079 10 
016 01106 ৫০০7, 58101050, 2010 19001660, “771 1%771667 228171 13201104- 
7017 77017 121 76119 8707 70%71070? (98306০1 0, 3 1২90710180010 
শৃ৫016 ৪950 2৫105 100116 185:718%-)” পাদটাকায় যদুনাথের সংযোজন 21] 
901] 101060700 039 5116110০071 00 1119 [00043 110) 83 116 1010 116 111 5101, 
80006, ৭ 900095০ 0)6 29277 91111 8040195 10 106 |) 10017 00951017১৩০ 
এই ঘটনার উল্লেখ করে যদুনাথ মন্তব্য করেছেন : “161 এও 16211 09055500310 
97700%/ 105 [০৮61 1.8016915 29 2 0016175 01 018 7311015) [2], 1 0810101 
মা08276 26 ০ 05 ৪ 268127 0010007ঘ18000 06811097016 1 থা, 1 
1 585 00106089552, ৮4101919৮1০ 10 [11010 01016 ৮/1500]1 06190 13111151) 
00৬0ায়তো 08672817১০১ 
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৬. 
কৌতুকের বিষয় এই যে, সরকারি কর্মরত ও একাস্ত নিয়মনিষ্ঠ যদুনাখ সরকারও 
সরকার ও পুলিশের শ্েনদৃষ্টি থেকে নিষৃতি পান নি। যদুনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের 
ইতিবৃত্রটি এতদিন অনুদঘাটিত ছিন। সম্প্রতি [রণাা। 0000011 0€ [71300710থ1 
[২০9৫গ০-এর গবেষক, পাঁটনাবাসী নগেন্সমোহন প্রসাদ -্রীবান্তব বিহার পুলিশ ও 
সরকারি গোপন নথিপত্র থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান 
দিয়েছেন।» যদুনাথের ইতিবৃত্তটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতো! ঘটনাবহুল নয়; কিন্ত 
যদুনাথের সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃদ্ধলাবন্ধ জীবনে ইতিবৃত্টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 

এই ইতিবৃক্তের সুত্রপাত ১৯১১ সালে। যদুনাথ তখন পানা কলেজে (27০%10- 
0] 8190880191 901০০) ইতিহাসের লববপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, এবং গুরঙ্গজেবের 
রাজ্যকালের অশ্রতিদ্বন্ী এরতিহাসিক হিসেবে বৃধমণ্ডলীতে সুবিদিত। তার পাণ্ডিত্য 
ও কর্মনিষ্ঠাকে সম্মানিত করার জন্য পাটনা কলেজের তদানীত্তন অধ্যক্ষ, রাসেল 
€0. 85501), বিহার-উড়িষ্যার (বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার ও উড়িষ্যা 
সযুক্ত প্রদেশ হিসেবে কাজ শুরু করে ১ এপ্রিল, ১৯১২ সাল থেকে) শিক্ষা-অধিকর্তা, 
জে. জি. ভ্রেনিংস (0. 0. 76000105)-এর কাছে যদুনাথ সরকারকে রায় বাহাদুর 
অথবা রায় সাহেব খেতাবে ভূষিত করার জন্য প্রস্তাব করেন। শিক্ষা-অধিকর্তা 
সরকারি অনুমোদনের জন্য যদুনাথের নাম বিহার-উড়িষ্যার তৎকালীন মুখ্যসচিবের 
নিকট পাঠান। মুখ্যসটিব (ন. ].016370) তার মন্তব্যসহ বিষয়টি লে; গভর্নরের 
গোচরে আনেন। মুখ্যসচিব স্তর ১৩ এপ্রিল, ১৯১৩-তে লিখিত মন্তব্যে বলেছিলেন : 
গ] 100 0)9£1106 06350 15 ৪. ০0710100001 19 106 10020 1২০৮10%7 
কম110) ] 08100616091 83 ৪. 51119016 01280 01 ৪ 00010100010 01021 10 
00110700000 16 6৮60 001 10 070 0809010 0৪ 1৩৮০০ 01 ৮০015.৮ ৯০৮ 
মুখ্যদচিব অবশ্য একটু ভুল করেছিলেন। মডার্ণ রিভিন্লযু পত্রিকায় মুদ্রিত যদুনাথের 
রচনা শুধু পুস্তক-সমালোচনাতেই সীমিত ছিল না। পত্রিকার জন্মলগ্ (১৯০৭) থেকে 
১৯১৩-এর এপ্রিল মাস পর্যস্ত এই পত্রিকায় প্রকাশিত যদুনাথের রচনার সংখ্যা প্রায় 
তিরিশ__ প্রবন্ধ ও অনুবাদ মিলিয়ে এবং পুস্তক-সমালোচনা বাদ দিয়ে। 

মডার্ন রিভ্যুযু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে সরকারি সম্মান-তালিকা 
থেকে যদুলাথের নাম প্রত্যাহত হয়। সরকারি সিদ্ধান্তের কিছু আভাস যদুনাথ সম্ভবত 
আগেই পেয়েছিলেন। '“সম্মান-তালিকা” প্রকাশিত হবার আগেই তিনি শিক্ষা- 
অধিকর্তাকে লিখেছিলেন : “1 91081 101 ০০ 1500100701050 10 1010 0০%৫7- 
2100 01180 1101৩ 011001001 ৮11)000 01911351016 100 00105611010 1 17 ঢা 
100016  01017101 10৩ 00053 109 1 190 01 চ৩ ওঞ্া পরত 
20071071816 1০ ৪: 9০1018৫৯* সরকারি শাসকবর্গ ষদুনাথের এই ধৃষ্টতা মার্জনা 
করেন নি। এই ঘটনার বছরখানেক পরে, বিহার-উড়িষ্যা সরকার 170190 
59০809121 97%1০৩এর অধীনে পাঁটনা কলেজের ইতিহাস বিভাগের জন্য. একটি 
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উচ্চতর প্রোফেসরের পদ সৃষ্টি করেন। প্রাদেশিক এডুকেশনাল সারভিসে কর্মরত 
বদুনাথ সরকার এই পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু যদুনাথের আবেদন পত্র 
সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ গ্রাহা করেন নি; কারণ, ইংরেজ সরকার ইতিমধোই আউস্টন 
শ্মিথ (08507 9৮1) নামক জনৈক ইংরেজ-তনয়কে উক্ত পদের জন্য মনোনীত 
করে রেখেছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে পত্র চলাচলের পর ক্ষুব্ধ ও অপমানিত যদুনাথ 
শিক্ষা-অধিকর্তার মাধ্যমে পাটনা কলেন্স থেকে বাংলাদেশের কোনো সরকারি কলেজে 
বদলির আবেদন করলেন ৯ মার, ১৯১৪ সালে (উল্লেখ্য যে পা্টনা কলেজ তখনও 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্ানাধীনে। পানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় ১৯১৭ 
সালে) এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ টালবাহানার পর বিহার-উড়িষ্যার মুখ্যসচিব (. 
[.21755001) অবশেষে যদুনাথের আবেদন পত্র বাংলা সরকারের কাছে বিবেচনার 
জন্য পাঠালেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বাংলার মুখ্যসচিবকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪-তে 
প্রেরিত একটি আধা-সরকারি চিঠিতে লিখেছিলেন :“71/ ০০ 0009, ... তি" 
00 ঢ5 00181160510. 3160. 01190875 0816 (ো৮%810216 80) 81011081101 
হি) [7063901 19001)20) 91091 01119 79099 0011526 01109119010 116 
8610891 [70৬10181 & 80008110181 961%100, 1117৩ 1101100108110-090617)01 10 
09800011 %/0010 ০ 63006177019 8180 10 509 1016 11065901119 া৩৫ হি] 
0015 00 1015 00 070৮1005, 8471 5০812701 82 0801 10162076010 
09/97/1271 10. ৫201 171 6 07712011071717041 11201 0 7 
17555555101 071012 £101770110 72207217517 17071 11726 00115971971 
10 01007007012 71770 07001161074 (বব্ররেখ আমার)। এই চিঠির দ্বিতীয় 
অনুচ্ছেদের শুরুত্ূত যদুনাথ সরকারের পাণডিত্য প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশংসাবাক্য লেখার 
পর, সুখ্যসচিব লিখেছিলেন : “76 5 01176 50716:1776 এ 7৩50৮ 0 ০৫/0705৫ 
৮125 ৮11) 5707751 170759%77050 2:7277151 57275 ০ 
1101 8227 ৫: 77407 17025 10 4152556. 776:926041 875707 78207% 0076 
077170117725/18110% 7870717167 37015 001 7765507 92৫:021 
50780070767 270 15575751571) 25520015৫ 1৮17 58404571007 
10707 10 851001 01 07007151101) 6767 2027 01065 02275111707 
%৫৫ 6287 27924 19 %161007016122. 070 717 ০767 177055075 (2&. 
8084 12710106121) 82145701176 21707 74101707061 0011686), 18০ 
07610105710 1014 24720704 1255 272 10 7076 6517725580 117677 6215 
০ 5৫/৫721 0০০257075.৮১৯* বেক্রুরেখ আমার) বলাই বাহ, এই মন্তব্যের পর 
বাংলা সরকার যদুনাথের আবেদনপত্র বিবেচনা করেন নি। চারবছর পর, ১১১৮ 
সালের ৭ নভেম্বর, যদুনাথ ই্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস (0120 8৫8০800121 
9৮106)-এ উন্নীত হন। ৪ 

যদুনাথ প্রসঙ্গে পুলিশের যে গোপন রিপোর্টের কথা বিহার-উড়িষ্যার মুখ্যসচিব 


থ্৭ 


উপরে উদ্ধৃত পরে উল্লেখ করেছেন, তারও সূত্রপাত ১৯১৩ সানে। ঘটনাটির পূর্ব । বু 
বৃত্স্ত একটু বলা দরকার। ১৯০৮ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বিধুপুর গ্রামের! ; 
বন্ধিমচন্্র মিত্র নামে একটি তরুণ পাটনায় টি. কে, ঘোষ আ্যকাডেমিতে ছাত্র হিসেবে । শু 


ভর্তি হন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও প্কুল্প চাকির আত্মহত্যার সৃত্ধে বিহারের ছাত্র-সমাজ| 


তখন ক্রমশ রাজনীতি সচেতন হতে আরম্ভ করেছে অবশ্যই বাঙালি রিপ্লবীদের| ; 
নেতৃত্ে। ১৯১২ সালে ব্ধিম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উততর্ণ হয়ে -পাটনার বিহার | ; 
ন্যাশনাল কলেজে বি. ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে নাম লেখান। বিহার ন্যাশনাল কলেজ! | 
সেই সময়ে একটি কে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং কিছু বিপ্লবী ছাত্র ও বিপ্লববাদে| | 
বিশ্বাসী অধ্যাপকের কর্মহল বলে বিহার পুলিশের সন্দেহের তালিকায় ছিল। বিশ্লববাদে| 
বিশ্বাসী অধ্যাপক হিসেবে কামাখ্যানাথ মিত্র নামক একজন ইংরেজির শিক্ষকের নাম , 
পুলিশের গোপন নথিতে বিশেষভাবে উদ্লিবিত হরেছে। কামাধ্যানাথ পাটনায় যদুনাথ| ; ; 


সরকারের ঘনিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে একজন বলে পরিচিত ছিলেন, এবং সন্তবত তারই 


_ অনুয়োধে যদুনাথ বি.এ. ক্লাশের ছাত্র, বক্ছিমচন্্র মিতরকে তার পুত্রদের গৃহশিক্ষক! ? 


হিসেবে নিযুক্ত করেন ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯১৩-এর আগস্ট মাস 
নেন। 


সান্যালের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তারই নির্দেশে বঙঞ্চিম পাটনায় 2819 7২৩/০1/-। 


008 9০০৮ স্থাপন করলেন ১৯১৩ সালের শেষের দিকে। বঙ্কিম ছাড়া, অন্য! ; হু 
প্রতিষ্ঠাতা সদস্যেরা ছিলেন পরেশনাথ সিংহ, গোবর্ধন প্রসাদ, শ্যামাকান্ত! । 


1 


বন্যোপাধ্যায় এবং অধিলচন্ত্র দাসগুপ্ত।** এই গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি ক্রমশই! 
ছাত্রসমাজের মধ্যে বিস্তারলাভ করতে থাকে। পুলিশের গোপন তথ্য অনুযায়ী (11৩1 
10. 248 01914), যাঁরা এই সংস্থার অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং বীরা এই! 
সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, তারা হলেন রামকিষেণ পাঠক, শ্যামানন্দ! 


মুখোপাধ্যায়, রঘুবীর সিং €টি, কে. ঘোষ আ্যাকাডেমির ছাত্র); সুধীরকুমার সিন্হা,। : 


অতুলচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, সিউকুমার সিং (বিহার ন্যাশনাল কলেজের! 
ছাত্র), অমরেন্দ্রনাথ বসু, জঙগদীশচন্দ্র রায় (পাটনা কলেজের ছাত্র); হাযীকেশ মজুমদার! 
(পোল কলেছের ছা), এবং অথাপকমের মো কামাখানা সি ও নগে্নাথ 
বসু বিহার ন্যাশনাল কলেজ)। 

 বিশ্রধী সমিতির সঙ্গে বিমের সম্পর্কের বিষয়ে ফদুলাথ অবহিত ছিলেন: 
কি না নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯১৩-এর শেষের দিকে তিনি যে এ: 
ব্যাপারে সবই জানতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই। ১৯১৩-এর ২৪: 
নভেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর পাটনার গুপ্ত; 
সমিতির কথাও প্রকাশ পায়। এই সূত্রেই বক্ষিমূচন্দ্র মিত্রের নাম বিহার পুলিশের । 
গোচরে আসে। ১৯১৪-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বদূনাথের বাসস্থানে বহ্কিমের ঘর 


৭৮ 


থেকে বঞ্িম গৃহশিক্ষক রাপে, যদুনাথের মোরাদপুরের (পোনা) বাড়িতেই আশ্রয়: 
ইতিমধ্যে ব্িম বেনারদ অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্লবী শীনদ্রনাথ! । | 


তল্লাসি হ্ড। তল্লাশিতে অবশ্য রাজাবাজ্বার বোমার মামলায় বস্কিমকে অভিযুক্ত 
করার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বফ্িমকে 
কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদুনাথ সরকারকেও এই মামলায় আলিপুর কোর্টে 
সাক্ষ্য দিতে ভাকা হয়েছিল। ১৯১৪-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি আলিপুর কোর্টে এই 
সাক্ষ্যদান সমাপ্ত হয়। 
পটিনার় ফিরে আসেন এবং যদুনাথের আশ্রয়েই ছিলেন ১৯১৫-এর € সেপ্টেম্বর 
পর্যস্ত।১* কিন্তু আলিপুর কোর্টের অনুকূল রায়ের পরেও বঙ্চিমের দুর্ভোগ শেষ হয় নি, 
সেই সঙ্গে যদুনাথেরও। পুলিশের চাপে বিহার ন্যাশনাল কলেজের তদানীস্তন অধাক্ষ, 
দেবেম্্নাথ সেন, বঞ্কিমকে কলেজ থেকে চলে যেতে আদেশ দেন। শিক্ষাবর্ষের 
মাঝখানে বঙ্ষিমের পক্ষে অন্য কোনো! কলেজে স্থান পাওয়া সপ্ভব ছিল না। ১৯১৪-এর 
৬ আগস্ট, বন্ধিম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কাছে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী 
হিসেবে বি.এ. পরীক্ষা দেবার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্ত সেই আবেদনও 
মঞ্জুর হয় নি। কলেজ থেকে বিতাড়িত বঙ্কিম অবশেষে যদুনাথের সহায়তায় সাকচি 
(জামশেদপুর)-তে এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। কিন্তু সেখানেও 
তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারেন নি। কাজে যোগ দেবার চারমাসের মধোই 
পুলিশের তাড়নায় বঙ্কিমকে সাকচি ছাড়তে হয়। ১৯১৫-এর জুলাই মাসের শেষের 
দিকে তিনি আবার যদুনাথের আশ্রয়ে পাটনায় ফিরে আসেন।* 
কামাব্যানাথ মিত্র ও পাটনা কলেজের যদুনাথ সরকারের নাম বিশেষরূপে স্থান 
পেয়েছে। ১৯১৪-এর ১৬ জুলাই তুরিখে লিখিত একটি গোপন পরে এ. আর. জি. 
হ্যাম্পটন (4,0২0. 17801151015 0-0.0.06701109, 008096 800 039018/5) 00%1. 
06 812৮ 80৫ 07359) বিহার-উড়িঘ্যার মুখ্যসচিবকে জানালেন : “[191798 
1802 01106, 2701 9. টব, 0011658, ৪ 109) 01 2170-8105) ৮69১ 15 ০০00০ 
518011/ ৮151150 0 [06 1800 91) 9804, টিঞাগোট। তোতা ছি 
9০5 90) 11102, 19050081) 2115517 ৪110) 0180009% 210 1069 01000 
চি1থ01 5110 1120 0597 750011178 00153 01035 01/8081 2ি0]0 [81076 200 
10৪3 ৮6০1) 1600 09 ৮/011 01 92011 ৬1%৩100008009 ৮9 080091005 বৈ22, 
চ70£ 91091079381) 811067 13 9810 00 05 70015010108 113 03705 01016 

06713 0170 00৩13 %711) 800-70109) 51659 51009 9018211076. 11 15 42577- 
2816 1701 8০17 76 2712 170. 24 1017 9217 58010 82797710550 
7০77 176 7৫0৫ 0০1122-৯০ (ৈক্ররেখ আমার)। চিঠির শেষ বাক্যে অবশ্য 
তথ্যের ভুল রয়েছে। কামাব্যানাথ মিত্র পানা কলেজের য়, বিহার ন্যাশনাল 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। 

এই চিঠির সূত্রে যদুনাথকে না হলেও কামাধ্যানাথকে বিহার ন্যাশনাল কলেজ 
৭৯ 


ছাড়তে হরোছল। প্রাদেশিক সরকার কামাখ্মানাথকে পদত্যাগ করতে বলার জন্য 
কলেজের অধ্যক্ষ দেবেত্্রনাথ সেনের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। 
কামাব্যানাথ পদত্যাগ করতে রাজি হন নি। সরকারি নথিতে বলা হল যে, পাঁটনার 
যদুনাথ সরকার এবং কলকাতার মতিলাল ঘোষ অৈমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক) ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, হেরশ্বচন্ত্র মৈত্রের পরামর্শেই কামাখ্যানাথ 
পদত্যাগ করতে চাইছেন না।,*১ ফলত, বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষা-অধিকর্তা, জেনিংস 
মুখ্যসচিবকে বিহার ন্যাশনাল কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেবার পরামর্শ 
দিলেন।”ং অবশেষে কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি, হাসান ইমামের মধ্যস্থতায়, কামাখ্যানাথ জন্মুপ্রদেশে চাকরি নিয়ে পাটনা 
ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। 

যদুনাথ সরকারকে অবশ্য সরাসরি পদত্যাগ করতে বলা হয় নি; কিন্তু তাকে যে 
নানাভাবে অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করবার প্রচেষ্টা চলছিল সে-কথা আমরা আগেই উল্লেখ 
করেছি! ইতিমধ্যে, রাসবিহারী বসুর পরিকল্লিত দেশব্যাপী সামরিক অভ্যুত্থানের গোপন 
সংবাদ পুলিশের গোচরে আসে এবং এই সূত্রেই ১৯১৫-এর জুন মাসে বেনারসে 
শচীন্্রনাথ সান্যাল ও নগেন্্নাথ দত্তকে গ্রেফৃতার করা হয়। আর পাটনায় ধরা পড়েন 
বঙ্ষিমচন্দ্র মিত্র, ১৯১৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে । পরের দিন, ৮ সেপ্টেম্বর, 
কলকাতার “বেঙ্গলি” 82122168) নামক দৈনিকে খবরটি “৪০0৩ 88099100 : 
01106 40169055 [২50660 : ৮10তি3501 58118145 [70196 ৪10৩৫” শীর্বকে 
প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারি নঘিপরে 73608085 0019180% 085০ নামে খ্যাত এই 
মামলায় যদুনাথকে সাক্ষ্য দিতেও ডাকা হয়েছিল বেনারসে।১** সরকারপক্ষ অবশ্য 
যদুনাথের সাক্ষ্যে কোনো আহ্থা প্রকাশ করেন নি। বেনারস বড়যন্ত্র মামলার রায়ে 
শচীন্্নাথ সান্যাল ও নগেন্্রনাথ দত্তের যাবজ্জীবন স্বীপান্তর এবং বঙ্ষিমচন্ত্র মিত্রের 
তিনবছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয় ৫১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩)। মাসাধিককালপরে, 
সরকারের নির্দেশে বিহার-উড়িব্যার শিক্ষা-অধিকর্তা ব্ধিমচন্্র মিরের সঙ্গে যদুনাথের 
সম্পর্কের বিশদ বিবরণ চেয়ে অধ্যাপককে পত্র দেন ১৯১৬-এর ১৭ মার্চ। এই চিঠির 
উত্তরে যদুনাথের স্বহস্তে লিখিত নয় গৃষ্ঠাব্াপী প্রতিবেদনের প্রতিলিপি (২০ মার্চ, 
১৯১৬) শ্রী শ্রীবাস্তব তার বইতে মুদ্রিত করেছেন। সেই প্রতিবেদনের কোথাও 
বঙ্ছিমচন্্র মিত্র অথবা বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ বা কটুক্তি করেন নি 
যদুনাথ; বঞ্ষিমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথাও সবিস্তারে বলেছেন তিনি। 

মনে হয়, এই ঘটনার পর থেকে যদুনাথ সম্পর্কে পুলিশের আর বিশেষ কোনো 
উৎসাহ ছিল না। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে উপাচার্য স্যার সুন্দরলালের অনুরোধে 
যদুনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। দুবছর পরে, ১৯১৯- 
এর জুলাই মাসে তিনি কটকের র্যাভেন্শ কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের প্রধান 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৩-এর অক্টোবরে আবার ফিরে আসেন পাটনা 
কলেজে এবং সেই থেকে তার অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত (১৯২৬) তিনি পাটনাতেই 
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বাস করেছেন। 

যাঁরা যদুনাথকে চিরকাল ইংরেজের “বয়ের খা" ও রাজভক্ত প্রজা বলে ভেবে 
এসেছেন, উপরে বিবৃত তথ্যগুলি হয়তো তাদের মত পরিমার্জনে খানিকটা সাহায্য 
করবে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের জীবনের এই ঘটনাগুল্সি আমাদের স্মরপ 
করিয়ে দেয় যে, স্বদেশী-আন্দোলন'-এর যুগে ও বিংশ শৃতাসীর প্রথম কয়েক দশকে 
উদারপর্থী শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের অনেকেই বিপ্লবপন্থা ও হিংসার রাজনীতিকে 
দেশোন্ধারের প্রকৃষ্ট উপায় বলে কখনো মনে করেন নি; কিন্তু একইসঙ্গে তারা তরুণ 
বিশ্লহীদের গভীর দেশপ্রেম ও নিস্বোর্ঘ আম্মত্যাগের প্রতি শ্রহথা প্রদর্শনে ও মমত্ব 


প্রকাশে কুিত হন নি। 


১. ষদুনাথ সরকারকে রহীন্্নাথ, ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫; 'চিঠিপর ১৫ সম্পাদক 
ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫) পৃ. ১৪৮। 

২, প0৯৫00207 আও 85 ও নাতি, 116 04 18703 097 1224701 
908, ০৫. 9. 0. 080৮5 ৬০1, 1, £500099 [00190910, 1958), 58. 

৩. “ফদুনাথ সরকার" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৮৯) পৃ. ৮৪। 

৪. 17154851079470জণ, 25 বিচ? 194150, 65. 

£. জ. বৈ. . 2975895558৩ 01170171014 11010701811 07820: 5 
51224710)547807 5111 8147 72৮010110707766, 22৮78 20045 00. 1770. 
পরবর্তী উল্লেবে, 711/074 10180701167- 

৬. 'আত্মচরিত' (১৩৪৩), কলকাতা, সাধারণ ব্রাঙ্মাসমাজ, ১৩৮১১ পৃ. ২০১। 

৭. রহীন্্-রচনাবলী ১০, বিশ্বভারতী; পৃ. ৫২৩-২৪। পরবর্তী উল্লেখে, রর, খণ্ড সংখ্যা। 

৮. আত্মকথা" (১৯৪৭), অনুবাদ : শ্রিয়রগ্রন সেন, সাহিত্য আকাদেমী, ১৯৬৯; 
পৃ. ৬৭-৬৮। 

৯. ঘ. প্রিয়বালা গুণ, 'স্ৃতিমঞ্জ্বা”, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯; পৃ. ৯ 

১৩. “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' (১৯২৬), কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, 
১৯৮৩/পৃ৬০-৬১। 

১১, তদেব; পৃ. ৬৩-৬৪। 

১২. তদেবঃপৃ. ৬৩। 

১৩. তদেব;পুৃ. ১৩৩। 

১৪. তদেব;পৃ- ১২৬-২৭। 

১৫. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, “ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
“মুগান্তর” পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিশ্নববাদ', কলকাতা, দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৯৬ পাদটাকা ১৮, পৃ. ৪৮েটতে উদ্ধৃত। 

১৬, ভারতের স্থিতীর স্বাধীনতার সংগ্রাম'ঃপৃ- ১৭৬-৭৭) 

১৭. দ্র. “ইংরেছের আতঙ্ক”, 'সাধনা', পৌব, ১৩০০। রর ১০, পৃ ৫৩৭-৫৪১ 

১৮, দ্র. বিলি সরকার, 'রবীন্্রনাথের রাঙ্জনীতি, ১৮৭৫-১৯১৯, কলকাতা, ২০০১) 
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পৃ. ১৪০-১৪৬। 
১৮. কৃষকুমার মিত্র, 'আত্মচরিত' পৃ ১৯১ 
২০. বিনয়কুমার সরকারের বৈঠক", ১ম ভাগ, , তীর পরিবর্িত সংস্করণ, কলকাতা, 
১৯৪৪)পৃ, ২২৯। 1 
২১, হীরেন্দরনাথ চক্রবর্তী, “বয়কট, নি ডী ১৯০৫-১৮, চতুরঙ্গ, মধ ণ 
চৈ, ১৩৭৫পৃ- ৩২৬) এবং কার্তিক-পৌযূ, ১৩৭৬;পৃ ২৪৮। 7 
২২. ত্র পুলিনবিহারী দেন সম্পাদিত 'বদেশী স্মাজ, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬/পৃ-৫৯। 1 
২৩. বঙ্গদর্শন, ভাত্র, ১৩১২। রর ৩; পৃ. ৬২০৬২৫। ১ 
২৪. দর্শনা, আশ্দিন, ১৩১২। রর ৩।পৃ. ৬০০-৬১৯। | 
২৫. অবস্থা ও ব্যবস্থা”, , রর ৩ঃপৃ. ৬০৭। 
২৬. তদেব;পৃ. ৬০৫-০৬। ্‌ 
২৭. তদেবঃপৃ. ৬০৮। ] 
২৮. তদেবঃপৃ. ৬১২) 
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৫৩. ভদেব, গ্রস্থপরিচয়'ঃপৃ. ৬৬২। 
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নি ১০০, 


ইতিহাস ভাবনা : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার 


র দুবছর আগে, ১১৫৬ সালে, যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা 
নোনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : “কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে 
দেঁখিতেন তাহা এই সংগ্রহে অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কাহিনী অর্থাৎ 
ঘটনা বর্ণনা এবং বাহয তথ্য নির্ধারণ নাই; আছে 01090 ০6119:97% এবং 
সেইজন্য যখন (১৯১৩ সনে) আমি তাহার প্রবন্ধ “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” 
ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া “মডার্ন রিভিয়ু” পত্রিকায় প্রকাশ করি, তখন ইহার যখাথ 
নাম দিয়াছিলাম, ৭45 [107510107 0619010 নাএ05। এই সংগ্রহগ্রছ্থে কোন 
ধতিহাসিক তথ্য অথব৷ 'ইতিহাস-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি (2301১000103) সন্বদ্ধ 
নির্দেশ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু পাঠক রবীন্দ্রনাথকে আরো একান্তভাবে চিনিতে এবং 
কবির হাদয় স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন] ..ইংলন্ডের বর্তমানে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধান 
প্রতিহাসিক জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান বলেন যে, জাতির ক্রমবিকাশ, সামাজিক 
জীবনের ও ভাবের অভিব্যক্তি একমাত্র সার ইতিহাস_.. যুদধনিগ্রহ, রাঙ্ছবিস্তার 

বাহিরের খোলা মাত্র। সুতরাং র 9০০81 77190 লেখা 
সরে সে কার্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পথ দেখাইয়া দিবে।”? যদুনাথের 
মন্তব্যের অব্যবহিত উপলক্ষ ছিল ইতিহাস প্রসঙ্গে রচিত রবীন্্রনাথের আঠারোটি 
বন্ধের সংকলন 'ইতিহাস' গ্রন্থের আলোচনা। প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিনবিহারী সেন 
কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত এই বইটি বিশ্বভারতীর “লোবশিক্ষা গ্্থমালা "য় প্রথম 
প্রকাশিত হয় ২২ শ্রাকা, ১৩৬২তে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষে 
ইতিহাসের ধারা” (১৯১১) প্রবন্ধের যদুনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিন 
১৯১৩ সালে, 776 75477 75/6% পত্রিকার আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। 
যদুনাথের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
পর্যালোচনায় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় রবীন্্রনাথ 


রচনা-পদ্ধতি' সম্থন্ধে বিশেষ কোনো নির্দেশ পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে, ইতিহাস- 
রচনার মেথডলজি নির্মাণ যদুনাথের. নিরলস সাধনার বিষয়। কিন্ত এই প্রসঙ্গের 


ন্‌ 


বিস্তারিত আলোচনার আগে দু'একটি কথা নিবেদন করা দরকার। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ২ 
এই প্রবেদ্ধর উদ্দেশ্য নয়-- সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমার লক্ষ্য সীমিত। 3 
ইতিহাস এবং ইতিহাসের অভিপ্রায় সম্পর্কে রবীন্্রনাথ ও যদুনাথের ধারণার 
' অনুধাবন করাই এই প্রবন্ধের মূল প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনার উপাদানগুলি ; 
সঙ্নিবেশিত রয়েছে প্রধানত তার 'ইতিহাস' সংকলনে। কিন্তু এই সংকলন ছাড়াও - 
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বু মূল্যবান চিন্তা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে : 


ও যদুনাথের-_ বিশেষত যদুনাথের-_ 


তার বিভিন্ন প্রবন্ধে ।* 


দ্বিতীয়ত, আমি বিশ্বাস করি যে, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের ইতিহাস ভাবনার 3 
উদ্ভব ও বিকাশ উনবিংশ শতকের শেষার্ষে উদ্‌্বেজিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস- 7 
চেতনার পরিমণ্ডলেই ঘট্টেছিল। অবশ্য উভয়ের আশ্রয়-সূত্রগুলির (01959) 
ভিন্নতা এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কথাটির সারবস্ব স্বীকার ; 
করে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদুনাথ প্রসঙ্গে কথাটি উত্থাপিত 
হলেই আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। সম্ভবত এর কারণ যদুনাথের ইংরেজন্ত্রীতি : 
সম্পর্কে বহুধচলিত ও প্রচারিত কতগুলি কাল্সনিক ধারপা। অথচ, যদুনাথের ইতিহাস : 
সাধনার লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে একটু সচেতন হলেই বোঝা যায় যে উনিশ ; 


শতকের ইংরেজ এঁতিহাসিকদের ভারত-নির্মাণে তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি; মুঘল 
যুগ সম্পর্কে তার বিপুল ও মৌল গবেবণাই এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ। তিনি নিজেই 
বলেছেন : “... ১৮৫৭-৫৯ সনের মিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইবামাত্র স্বদেশপ্রেম জন্মিয়া 
এক নব অমৃতধারায় ভারতীয় শিক্ষিত জনগণের হাদয় ভরিয়া দিল; আমরা বন্যায় 
ভাসিতে ভাসিতে মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পাইলাম। মনে রাখিতে হইবে 
যে, রধীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সনে।”” রবীন্দ্রনাথের নয় বছরের কনিষ্ঠ যদুনাথও 
বিংশ শতাবীর প্রথম দুই দশকের স্বদেশচিস্তার অভিঘাত থেকে দূরে থাকতে পারেন 
নি। যদিও রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও তথ্নিষ্ঠ যদুনাথ__ এঁদের দুজনের পক্ষেই তৎকালীন 
জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। 


১ 


১৮৮০ সালে বঞ্ষিমচন্দ্র বলেছিলেন : “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা 
ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার 
পরপীড়কদের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। 
কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই 
লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনদ্দ। আর এই 
আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের 
আনন্দ নাই?”* এই উদ্ধীতিতে বন্ধিমচন্দ্র যে মুলত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার 
কথাই ভাবছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। জাতীয়তাবাদী চেতনার 
চা 


সপন 


উন্মেষ ও জ্বাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাকালের আগেও অবশ্য বাংলায় রচিত বাংলার 

তথা ভারতের ইতিহাসের অভাব ছিল না। কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই ছিল স্কুল-পাঠ্য 
টেকস্ট ও প্রধানত মার্শম্যান (০৮ 0] খিআগা0৩0) এর 15190 01016 
(1831), অথবা 2 5৮5) ৫85০0 (0833) অথবা 04176 ০0৪ 
17510) 0828৭ (1839) এর সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। স্বভাবতই এই বইগুলিকে 
বঞ্চিমচন্ত্রের মনে হয়েছিল 'বালপাঠ', এবং শ্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি। এই তালিকার 
মধ্যে অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার রচিত 'রাজাবলি' (১৮০৮) বইটি ধর! হচ্ছে না। 
“্রাজাবলি' ইতিহাস শিক্ষার পাঠ্য হিসেবে রচিতও হয় নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা ভাষা শিক্ষার টেকস্ট হিসেবেই পরিকল্পিত হয়েছিল বইটি। 
কিন্ত প্রবোধচন্ত্র সেন জানিয়েছেন যে, ইতিহাসের পাঠ্য হিসেবেও “রাজাবলি' ১৮৩৮ 


মৈন্েয়, নিখিলনাথ রায়, র্নীকাস্ত ওপ্ত ও রমাধ্সাদ চন্দএর মতো খ্যাতনামা 
এঁতিহাসিকের! যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন স্বক্সখ্যাত লেখকেরাও। শেবোক্তদের 


'আথমিক বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস- ব্ষিমের এই সৃল্ায়ন 

অবশ্য তর্কসাপেক্ষ; কিন্তু একথা ঠিক যে, “সিপাহি বিদ্রোহ-পরবরতী বেশ কয়েক 

দশক ধরে এই ছাত্রপাঠ্য বইগুলি বাংলাদেশের শহর ও মফন্বলে বাঙালি ভন্রলোকদের 
জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে সাহায্য করেছিল। 

পার চ্রাপাধায় লিখেছেন : “তৎকালীন ইরেজি শিক্ষিত বালি ইতিহাস 


গৌরবকে তাদের ইতিহাস চেতনার প্রধান স্বীকার্ম বলে মনে কণ১54। ্াবিদ্াচ্চা 

ও প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ অথবা হিন্দু সভ্যতার শৌর্ধবীর্যের অনুসন্ধান কিভাবে 3] 
তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদদুদ্ধ করেছিল এবং ইতিহাসের পাঁতা ছাপিয়ে, ২1 
উনিশশতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের: 


একটি প্রধান থিম হিসেবে. বিবেচিত হয়েছিল, ভার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে মীনাঙ্ষী 
মুখোপাধ্যায়ের "উপন্যাসে অতীত “ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস' নামক গ্রন্থে”. 

তৃতীয়ত, ইংরেজ ভারতততৃবিদদের আবিষ্কারকে স্বাগত জানালেও আমাদের 
আলোচ্য বাঙালি এঁতিহাসিকেরা ইংরেজ ।এঁতিহাসিকদের রচিত ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। চতুর্থত, ইংরেজ এতিহাসিকদের রচিত 
বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে অনাস্থা থাকলেও, এঁরা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ইংরেজবর্ণিত পর্ব বিভাগকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন-_ অবশাই 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের তিনটি পর্ব: প্রাচীন হিদু সভ্যতার স্বর্ণযুগ, মুসলমান শাসনের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ ও ইংরেজ শাসনের আলোবদীপ্ত আধুনিক যুগ। পঞ্চমত, 


চিহিত করেছিলেন মুসলমান শাসনকালকে। ও্পনিবেশিক পটভূমিতে জাতীয়তাবাদী 
ইতিহাস রচনায় শত্র-সন্ধান অবশ্য একটি স্বীকৃত নীতি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, 
উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি ইতিহাস-রচয়িতারা এই শত্র-সন্ধানের লক্ষ্য 
হিসেবে সমসাময়িক ইংরেজ শাসনকে চিহিত করেন নি, করেছিলেন ভূতপূর্ব 
মুসলমান শাসনপর্বকে। 


২. 


সন্দেহ নেই উনবিংশ শতকের শেষার্ষে বাঙালির জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চেতনার 
উদ্বোধনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বক্ছিমচন্দ্রের। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৪-এর 
মধ্যে লিখিত অন্তত ছয়টি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের 
ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস" বলতে 
বঙ্কিম অবশ্যই রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতেন, যদিও রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম 
শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-কে তার মনে হয়েছিল 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস । শাস্তিপুর 
নিবাসী পণ্ডিত লালমোহন বিল্যানিধির “সনবন্ব-নির্ণয়' (১৮৭৫)-কে বঙ্কিম “ঘটকের 
কুলভী' ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন নি। যোগেন্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তার 
স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন যে, 'সন্বন্ধ-নির্ণয়” সম্পর্কে বঞিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের উত্তরে: 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন : “ব্িম, কেবল রাজারাজড়ার কথা আর লড়াই-, 
ঝগড়ার কথা লইয়াই একটা দেশের ইতিহাস নয়, সমাজ-গঠন, সামাজিক উন্নতি-: 
অবনতির কারণ, শ্রেণীবিভাগও ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ। যে শ্রেণীবিভাগ পাঁচ 
সাত শত বছর ধরিয়া আমাদের দেশে রহিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিলে বাঙ্গালার 
৯০ 


848558৯৮877 


কিউট 1185852১58৯ ই ১২৯ 


ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে ।”৯* 
বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনা সম্পর্কে বহ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য নিয়ে 
যথেষ্ট বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন 


কিন্ত সমাজ তাতে অংশ নেয় নি। খ. এর কারণ, সমাজমধ্যে 'জাতি প্রতিষ্ঠার অভাব। 

বঞ্ধিম বলেছেন, 'প্রাটীন ভারতবর্ষে, বৈদিক যুগে 'জাতিত্রতিষ্ঠা.. আর্যগণের মধ্যে 

বিশেষ বলবতী ছিল? তারপর সমাজভেদ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর এক্য 
৯১ ূ 


লুগ্ত হল। সমাজভেদ, ধর্মভেদ, ভাষার ভেদ, জাতিভেদ-_ ইত্যাদির ফলে ভারতবর্ষে 
এক মহাজাতি গড়ে ওঠে নি। মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু এঁক্ জন্মে নি। ৬. পরিশেষে বঙ্কিম 
ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের দুটি সুফল ও শিক্ষার কথা বলেছেন-_ স্বাতন্তাপ্রিয়তা ও 
জাতিপ্রতিষ্ঠা; “ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।* 


৩. 


প্রাচীন ভারতবাসী অথবা বাঙালির বাহুবলের যে ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্র তার এঁতিহাসিক 
প্বন্ধাবলিতে বলেছেন, সেই শৌর্যগাথাই যে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ 
বাক্য হিসেবে ব্যবহাত হয়েছিল, সে-কথা আমরা সকলেই জানি। শুধু জাতীয়তাবাদী 
ইতিহাস রচনাতেই নয়। সদ্যদ্জাত উপন্যাস সাহিত্যও এই অতীত গৌরবের স্ৃতির 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর ছিতীয় দশকে রচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
একদা যাহার বিজয়-সেনানী- হেলায় লঙ্কা করিল জয়” ও সতেন্ত্রনাথ দত্তের 'এক 
হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোৌগলেরে আর হাতে'_ আমাদের সুপরিচিত। উক্ত 
শতাবীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে রচিত বাঙালির শৌর্যবীর্য-সম্বলিত কিশোরপাঠ্য 
দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনিগুলিও এই অতীত-গৌরব চেতনার সম্প্রসারণ বলে ধরা 
যেতে পারে ।১* 

কিন্তু যে-কথাটা আমরা প্রায়শই মনে রাখি না সেটা এই যে, ভারতীয় সমাজ ও 
ইতিহাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে বঙ্িমচন্দ্র ভারতবর্ষের দুর্গতি ও দুর্বনতা বলে চিহ্নিত 
করেছেন, সেগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভাতার সম্পদ বলে ঘোণা করলেন মাত্র 
দুই দশক পরেই। মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের [ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত 
ধারণা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার মূলধারার অনুগাযী নয়। কিন্তু একথাও ঠিক 
যে রবীনদরনাথও তার ইতিহাস-চেতনাকে জাতীয়তাবাদী পরিকাঠামোর মধ্যেই 
বিস্তারিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আরার ফিরে আসবো। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। ১৯০২ 
সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “প্রাচীন ভারতবর্ষ সূ, স্বার্থ, এমন-কি এশ্বর্যকে পর্যন্ত 
খর্ব করিয়া মঙ্গলকেই যেভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠান্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন 
আর কোথাও হয় নাই। অন্য-দেশে ধনমানের জন্য, প্রতুত্ব-অর্জনের জন্য, হানাহানি- 
কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে 
সর্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে; কারণ, স্বার্থো্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার 
লক্ষ্য হিল। আমরা ইংরাজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতিযোগিতা এই হানাহানির 
অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলন্ড, 
স্রাল, জর্মানি, রাশিয়া, আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংশ্রতার দিকে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছে... তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতা প্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে 
কোনমতেই প্রবৃতি হয় না।”** এই প্রবন্ধ রচনার দুধছর পরে রবীন্দ্রনাথ আবার 


৯২ 


সম্বলিত রাজবৃত্ত নয়, তত্বাশ্রয়ী লোকবৃত্ত সামাজিক ও সমাজমনের 'ইতিবৃত্ত-_ 
সংক্ষেপে, ধর্মসাধনার 'ইতিহাস। “যেহেতু আমাদের প্রকৃত: ইতিহাস সামাজিক এবং . 
ধর্মতত্ত্রমূলক সেইজন্মই আমাদের নিজেদের আজম্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও 
নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে।”১* ১৯০১ সালেই রবীন্দ্রনাথ 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই 'কুয়াশাবৃত সত্য'কে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন : 
“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ ছ্িজ্ঞাসা করেন সে- 
উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের 
চিরদিনই একমাত্র ছেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে এক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই 
অস্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে ষে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না 
করিয়া তাহার ভিতরকার নিগুঢ় যোগকে অধিকার করা।”৯* ছাব্বিশ বছর পরে, 
১৯২৭-এর জুলাই মাসে পূর্ব ্বীপপুঞ্জ-অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে, রবীন্দ্রনাথ 
তার বিদায় সংবর্ধনার অভিভাবণে একই কথা বলেছিলেন : “ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট 
যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার 
দ্বারা; সৈন্য দিয়ে, অন্তর দিয়ে, পীড়ন লুষ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্ুবৃত্ির 
কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসর পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি... বীর্যবান 
দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।”*৯ 

আলোচিত প্রতিপাদ্যগুলি আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিতে. পারি :.১. ভারতবর্ষের 
প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক ও ধর্মমূলক, রাজনৈতিক নয়। ২. প্রত্যেক জাতির একটা 
বিশেষ সাধনার বিষয় থাকে। ৩. সামাজিক ও ধর্মীয় বিরোধের মধ্যে এক্য ও 
সামগ্রস্য সাধনাই ভারতবর্ষের ইতিহাদের মূলধারা এবং প্রধান সাধনা। এই 
প্রতিপাদ্যগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে মুখ্যত তিনটি প্রবন্ধে এবং গৌপত 
অন্যান্য অসংখ্য রচনায়। তিনটি প্রধান প্রবন্ধ হল। “ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৯০২) 
, "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” €১৯১১) এবং “ভারত-ইতিহাস-চর্চা” (১৯২০)। 
১৯১১ সালে রচিত “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও 
মহাভারতকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান আকররাপে ধরে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে, ইতিহাসের প্রথম যুগে আর্য ও অনার্য জাতির সংঘর্ষ ক্রমশ একটি 
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সম রিশুট হয়েছিল।সহাভারতে ঝাসদেব সমগ্র ভারতের ইতিহস ও পুরণকে 
একতে গ্রথিত করে নানা বিরোধ ও অসামক্্স্যের মধ্যে আর্যজাতির এক্যণে প্রতিষ্ঠ 
করেছিলেন। এই এক্য, জান, কর্ম ও ভক্তির সময়ে গঠিত সত্য। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে যা আমরা দেখতে পাই তা হল বিরোধী শক্তির সংঘাতের মধ্যে মিলন ও 
ক্র প্রচেষ্টা__ মহাজাতি গঠনের অভিপ্রায় '“্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সম্বয়যোগ 
তাহাই ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ব। নিঃসন্দ পৃথিবীর সকল জাতিই আপন 


ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাত | 
করিতেছে__ নিজের এই সম্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না; 


অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গন্ভব্যস্থান 


কিছুই নাই। কিন্ধু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতন্বকে 
দেখছিল” 5777 

জঙ্ণীয় যে, রীনরনাথ এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের আবহমান ইতিহাসের কেন্্িত | 
একটি মূল সত্োর কথা বলছেন; একই সঙ্গে তিনি এই সত্যকে ইতিহাসের অভিতায় | ; 


বলেও বর্ণনা করছেন। এমনও বলা যায় যে, ইতিহাসের সত্য ও ইতিহাসের 
অভিপ্রায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনো পার্থক্য করছেন না। প্রয়াত অধ্যাপক হিতেন্দ্রনাথ 


মিত্র লিখেছিলেন: “ইতিহাসের তত্বগত প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন । 


দুজন প্রব্যাত ফরাসি ইতিহাসবিদের কাছ থেকে।” এই দুজন ইতিহাসবিদ হলেন 


ফ্রাসোয়া গিজো (58090013 09501) ও এর্নেন্ত রেন ছে৩৩ 1২01) । হিতেজনাথ | ২ 


মিত্রের ভাবায়, “ইউরোপীয় সভ্যতা যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে চলেছে গিজোর এই মতও 


রাধে ভারত ইতিহাস সম্পী চিনা প্রতিফলিত হয়েছো” বত! : 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিধাতা-নিরদষ্ট অভিপ্রায় এবং সামঞ্জস্য ও এক্যের তত্বের 
রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তিহীনভাবে বলেছেন তার অস্ংব্য রচনায় ১৯০৪ সাল থেকেই 


“দেশী সমাজ” নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : “বহর মধ্যে এযা-উপলকি, বিচি্রের | : 


মধ্যে ধক্যস্থাপন-_- ইহাই ভারতবর্ষের অস্তনিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ 


বলিয়া জানে না, সে পরকে শক্র বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, | 
বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়।... আমরা | 
ভারতবর্ষের বিষাতৃনির্দিষ্ট ই নিয়োগটিকে যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য ছি | 
হইবে, জজ্জা দূর হইবে, ভারতব্বের মধ্যে যে একটি মৃত্াহীন শক্তি আছে তাহার : 


সন্ধান পাইব।”২ 


ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ও রাজ্যশাসনকেও রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের গা নু 


নির্দিষ্ট অভিপ্রায় বলে মলে করতেন। “ম্বদেশী সমাজ” রচনার ছয় মাস পরেই তিনি 
ঘোষণা করেছিলেন : “বিধাতার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে 
মহিমা অপি করিয়াছে।”* এই অভিমতকে আরও বিশদ করলেন রবীন্দ্রনাথ তাৰ 
১৯০৮৭ লিবিত “পূর্ব ও পশ্চিম” নামক প্রবন্ধে : “সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ 
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. আমাদের প্রদীপ জালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার বাহির হইতে 


1 সু 


আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটন! 
অনাহৃত আকম্মিক নহে। পশ্চিমের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভা 
হইতে বঞ্চিত হইত। মুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জুলিতেছে। সেই শিখা হইতে 


হইবে... আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চয় করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যল্দেশ্রের 
দুতের মতে৷ জীর্ণঘার ভাতিয়৷ আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের 
আগমন যে-পর্যস্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যস্ত না 
যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যস্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে 
আরামে নিদ্রা ষাইতে দিবে ন]২* পঁচিশ বছর পরে রচিত “কালাত্তর” (১৯৩৩) 
শীর্ষক প্রবন্ধেও ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একই কথা 
বলেছিলেন।** 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে বিধাতার অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এক 
মহাজাতি গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে : “ভারতবর্ষেও ফেইতিহাস গঠিত হইয়া 
উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এনয় যে, এ দেশে হি্দুই বড়ো হইবে বা আর 
কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্ঘকতার মূর্তি পরিগ্রহ 
করিবে। পরিপূ্ণভাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমন্ত মানবের সামগ্রী 
করিয়া তুলিবে-_ ইহ! অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।”" 
আগেই বলেছি, রহীন্রনাথ ইতিহাসের সত্য ও অভিপ্রায়কে ভিন্ন করে দেখেন 
নি। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-র্চ 
তথ্য-নির্ভর নয়, ভাষ্য-নির্ভর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি যা খুঁজছিলেন তা তথ্যের 
যাথার্ঘ নয়; তিনি খুঁজছিলেন ইতিহাসের দর্শন এবং একেই তিনি বলেছেন ভারত- 
ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্য ও অভিপ্রায়। কিন্তু তথ্যের সাক্ষ্য ভিন্ন এতিহাসিক 
ইতিহাসের সত্যে উপনীত হবেন কি ভাবে? তথ্যের সাক্ষ্ের বিশ্বাসযোগ্যতা বা 
কতখানি, বিশেষত নিরজ্ঞন তথ্যের ধারগাটাই যখন তর্কসাপেক্ষ? 
ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের এই বিতর্ক সমস্ত উনবিংশ শতক জুড়ে ইয়োরোপের 
ইতিহাসবিদদের ভাবিয়ে ছিল, বিশেষত কান্টের (1710187861 %00) 0175 ০ 
16 752507 0781)-এর প্রকাশের পর! সম্প্রতি একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন: 
4987০৩ (26211 01609 961015109 190100 00116 10 (৫703 1) 006 111601159 
061010%159 8৫905 60 [2 20৫ 1015 91105. 1176 1029 0021 006 
67001001506 1006 90963 ০1978 10 015 067০61%]1 55091601 8100 215 
80560 ৮১ 5011607108 ০৪1150 416 (00 01056161600 156161920115 10 
105107102] 87001109000. 77005 8015 1058 8৪45 1156 10 ৪. 167101/ 9008216 
0৬৩7 015 0055101170 ০0191601010 ও 10581 01 :0]60051% 2110 100 61811ঠি 
11910 83 1056 এ 0890? 21701701 001 ৪5 থা 016০৮ 067৩7000060 1070 
001500009 0 015 250৮1০০0. নু6 3096901891078 19017060% 123 85900750 
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এই বিতর্কের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান অবশ্য আজও পাওয়া যায় নি। 
অনুমান করা যেতে পারে যে, এঁতিহাসিক সত্য সম্পর্কিত এই অনিশ্চয়তার জনই 


- উনবিংশ শতকের ইয়োরোপে ইতিহাসবিদেরা ইতিহাস-রচনার মেথডলজির দিকে . ঢু 


যতটা ঝুঁকে-ছিলেন, ইতিহাসের তত্বের দিকে ততটা নয়। মেথডলজির উৎকর্ষতার 
মধ্যেই তার! খুঁজেছিলেন ইতিহাসের সত্য ও নৈব্যর্তিকতা। আধুনিক ইতিহাস-চর্চার 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাঙ্কে (1.607910 %0. [২) ইতিহাসের সত্য বলতে 
বুঝেছিলেন নানা সূত্র থেকে আহত সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত তথ্য ও ব্যাব্যার মধ্যে 
অনুরূপিতা (০0759200016)। তার প্রথম প্রকাশিত গবেবণা গ্রন্থ, ৪519) 2 
176 2017 074 067770710 11411075797/ 1414 - 1514 (1824) এর ভূমিকায় 
রাক্ষে বলেছিলেন : “০ 11510 1085 ৪৫) 8551819৫ 075 06706 0£1005178 
105 085 06105090178 00৩ 165901 টি 015 6506 01 06 ঠি0৫৪ 8885. 
10 9000 1181) 010063 115 ৮7011 0099 1101 89016. [ঠ 08119 18019 (0 510৮/ 
৮1081 80108119 10909060 ... 0176 5810 11657080070 01 06 903, 
০0700860120 00817900/0 (100) (119) [795 ৮৩, 15 801008৮8501 176 
9010-18-৭৯ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উনিশ শতকের 'ইতিহাস-চর্চায় 
এটাহি একমাত্র অবস্থান ছিল না। 

তথ্য ও সপ্তের এই ইরোরোপিয বিতর্ক সপর্কে রবীন্রনাথ কতদূর অবহিত 
ছিলেন আমরা জানি না। ফরাসি ইতিহাসতত্ববিদ গিজো ও রেন'র রচনার সঙ্গে তার 
পরিচয় ছিল। ১৯০১ সালে রচিত '্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা” শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি 
গিজোর উল্লেখ করেছেন এবং সম্ভবত গিজোর রচনাতেই তিনি ইতিহাসতত্বের বিকল্প 
অবস্থানের সন্ধান পেয়েছিলেন।”” অবশ্য ১৮৯৮ সালে এঁতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ যে মত ব্যক্ত করেছিলেন সেখানে ইতিহাসের নৈতিক বিধান অথবা 
ঈশ্বরনিরদিষ্ট অভিপ্রায়ের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না; সেখানে বরং তথ্য ও ব্যাখ্যার 
বাস্তব ঘটনার সহিত মানব-মন মিশ্রিত হইয়া, যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই এঁতিহাসিক 
সত্য।”*১ কিন্তু ১৯১১ তে লিখিত “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” প্রবন্ধে এ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যময়। রামায়ণে আর্য-অনার্য সভ্যতার যোগবন্ধনের 
কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “আর্ধ-অনার্ষের যোগবন্ধন তখনকার কালের 
যে-একটি মহা-উদ্‌্যোগের অঙ্গ, রামায়ণ কাহিনীতে সেই উদ্যোগের নেতারাপে আমরা 
তিনজন 'ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বমিত্র ও রামচন্ত্র। ... এই জনক 
বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত 
ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি 
পরস্পরের নিকটবর্তী” বেক্রুরেখ আমার)। ভারতবর্ষের ইতিহাসে “ভাবগত, 


৯৬ 


পি, 


সত্মের তন্ুটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অবদান। উল্লেখিত প্রবন্ধের একাধিক 
অনুচ্ছেদে এই তত্তের ব্যাব্যা করেছেন তিনি। তিনটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করছি : 
ক. “এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, 
আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্য হতে তথ্য খুঁজিলে ঠকিব, 
কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।” (পৃ. ২৮) খ. “আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্ঞা- 
অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে। কিন্তু ইহা যথাথই আর্যদের ইতিহাস। 
ইহা কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক 
ইতিবৃত্াস্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এই সমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া 
বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত ভবে আর্ধ- 
সমাজের ইতিহাসের সত্যস্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত-সংগ্রহের 
দিনে আর্ধজাতির ইতিহাস আর্ধাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার 
মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট, কিছু বা লুপ, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পর বিরুক্ধ-_- 
মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।” (পৃ. ৪৩) গ. 
“আমরা এই যে-মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম 'ইহাকে কেহ যেন 
কালগত যুগ মনে না করেন__ ইহা ভাবগত যুগ__ অর্থাৎ আমরা কোনো একটি 
সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না।” (পৃ. ৪৭) 

উদ্ধৃতি ভিনটিতে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলতে চাইছেন সেটি এইরকম_ 
ইতিহাসের সত্য কোনো নিদিষ্ট ও সংকীর্ণ কালসীমায় আবন্ধ থাকে না; এই সত্যকে 
পাওয়া যাবে আপাত বিচ্ছিন্ন আব্যানপুচ্ছের আসজ্ঞনে (০0%676106), সংগতিপূর্ণ 
ভাষ্যে। স্পষ্টতই, রবীন্দ্রনাথ যাকে ইতিহাসের “ভারগত' সত্য বলছেন, 'সেটি 
এ্রতিহাসিক কাল-সংক্ান্ত প্রশ্নের সঙ্গে ছ্রড়িত। গীতিহাসিক কান বলতে আধুনিক 
ইতিহাসবিদেরা এক নিরপেক্ষ ও স্বপ্রতি্ঠ (8১501015) সময় বুঝে থাকেন, যার 
কোনো একটি বিন্দুতে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা আখ্যানকে চিহিত করার চেষ্টা করা 
হয়। অর্থাৎ ঘটনা বা আখ্যান এক্ষেত্রে একাত্তভাবে কালাশ্রয়ী। নির্দিষ্টকাল চিহ্নিত ঘটনা 
ও তার ব্যাখ্যার আনুরূপ্যের মধ্যেই ইতিহাসের সত্য নিহিত। এঁতিহাসিক কালের এই 
ধারণাটি সপ্তদশ শতকের ইরোরোপের অবদান, একজন মার্কিন এতিহাসিকের মতে 
নিউটনের আবিষ্কার” 

রবীন্দ্রনাথ এঁতিহাসিক সময়কে অস্বীকার করেন নি; কিন্তু ইতিহাসের সত্য 
উপলব্ধির জন্য তিনি অনেক বেশি নির্ভর করেছেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর 
“ভাবগত' এঁক্ের উপর। তার ইতিহাস-চেতনায় ঘটনা কাঙ্গাশ্রিত নয়, কাল ঘটনা বা 


_ আখ্যানাশ্রয়ী। এই কারণেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহকে ভারতবর্ষের 


সামাঞ্জিক ইতিহাসের আকর বলে ঘোষণা করেছেন : “শান্তরপুরাণ জনসমাজের 
সম্পূর্ণ ইতিহাস না হইলেও তাহা ধর্মসমাজের ইতিহাস। ধর্মসণ্ডলী আপন ধর্মের মহত্ব 
সৌন্দর্য প্রাটীনতা সাধুদৃষটাস্তমালা পুরাণে শাস্ত্রে গ্রথিত করিয়া ধর্মমতপ্রবাহকে অবগু 
আকারে কাল হইতে কালাস্তরে সঞ্চারিত করিয়া রাখে এবং সেই পুরাতন এঁক্যসূত্রে 


৯৭ 


আপন সঞ্গদায়কে দূরকালসক বৃহং এবং সুদ করিয়া তোলে। এইজন্য ঘটনার 


তথ্যতা রক্ষা করা পুরাণের উদ্দেশ্য নহে। তাহা কেবল ধর্মমত_ ধর্মবিশ্বাসের 
ইতি তাহার কাল্নিক অমূলক উক্তি সকলও বর্ণিত ধনীতির আদর্শকে ব্য 
করে। সাময়িক ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ তাহার লক্ষের মধ্যে পড়ে না।””" | 


৪ 


করেছেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের অগ্রগণ্য লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর 


“তিহাসিক যতকিঞ্চিং” (“ভারতী', বৈশাখ, , ১৩০৫) শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্যকে | ; 
সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ইতিহাসে এই প্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা ৷ | 
যখন অবশ্যস্তাধী তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ! 

করিব? আমরা যে ইতিহাস-সংকলন করিব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশী | 
করি না, কিন্তু ইতিহাসর যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা এতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির | ; 
উপর বেশি নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রবৃত্তির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা | 7 
দেখিতে চাই।”* দুমাস পরে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর সদ্যপ্রকাশিত গ্র্থ 


“সিরাজদৌলা'র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার ইংরেজ-রচিত ভারত-ইতিহাসের 


“কিন্ত জিজ্ঞাস্য এই যে, তুলনায় কোন্টা গুরুতর-_ ইংরেজ লেখকগণ গল্পে প্রবন্ধে | : 
প্রাঘজাতীয়দের প্রতি নানা আকারে যে নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রকাশা 


অমণবৃত্ান্তে 
করিতেছেন, যাহা অধিকাংশ স্থলেই যুক্তিগত তথাগত নহে, জাতীয় সংস্কারগতাঁ 


 অধিকাংশস্থলেই যাহার সুগভীর মূল কারণ স্পেক্টেটর যাহাকে বলিয়াছেন “8 । | 


9 তি 21৩15 ইহাইঃ অথবা বাংলা ইতিহাস, যাহা শিক্ষিত বান্তালিদের$ 
বারো আনা শ্লোক বাংলায় লিখিত বলিয়াই! পড়িতে অনাদর করিবে, তাহা... 


ভালোমন্ পাঠ-অপাঠ সমন্ত গ্রন্থ আপন ক্ষীশতাক্ষোভে লঙ্জিত হইয়া উঠে।”* | 


ইতিহাস গ্রন্থে সংকলিত আঠারোটি প্রবন্কে আমরা রাীন্রাধের 


রবীন্্নাথের ইতিহাসচিস্তা ব্িম্রদর্শিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের প্রধান ধারাটির : 
অনুসরণ করে নি-_ এ-কথা অগেই বলেছি। কিন্ত প্রধান ধারাটি অনুঙরণ না করলেও ; $ 
জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের পরিবৃত্তের মধ্যেই রবীনরনাথ তার প্রতিপাদ্যকে বিস্তারিত | ; 


ইতিহাস রচনায় কিতাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে সে-বিষয়েও পরামর্শ দিয়েছেন ৃ 


রবীন্দ্রনাথ ১৮১৯ সালে : “সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্ত 
বাংলার প্রত্যেক জেলা ষদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ত করে, প্রত্যেক 


প্রস্তাব করেছিলেন : “আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান 
ও কালের উজ্জল কর্নার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় 
অবলম্বন করা হউক।... যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে 


কেন? “তবু আমাদিগকে এই পঞ্চিল জটিল বক্রপথের দিকে আকর্ষণ করিতেছে কে? 


নি, পলাশীর 'ঘুন্ধ এখনও ঘটে নি... বিনা কৈফিয়তে রবীন্দ্রনাথ 
ইতিহাসকে] ইসলাম পূর্ব যুগেই সমাপ্ত করে দিলেন ৰা? 


৯৯ 


ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রধান রচনাগুলির কথ। যনে - 
রাখলে সত্যেন্্নাথ রায়ের এই অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য প্রধান : 
প্রবন্ধ গুলির বাইরে অন্য অনেক রচনায় রবীন্দ্রনাথ মুসলমান যুগ সম্পর্কে কখনও .. 
কখনও বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। আবদুল করিম রচিত “ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের : 
ইতিবৃত্ত গ্র্থের সমালোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ১৮১৮ সালে লিখেছিলেন :“... তথাপি ; 
যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ 3 


স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে, স্বাভাবিক স্নেহ দয়াধর্ম সমন্তই তুচ্ছ হইয়া যায়__ 


ভাই-ভাই পিতা-পুত্র স্বামীন্ীপ্রভূ-ভূত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা: 


রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয়... তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ 
কোন দিকে।”* এই মন্তব্যের পরঁয়ত্রিশ বছর পরে, 
রর মুসলমান শাসনের সার-সংক্ষেপ করলেন এইভাবে : “বাহিরে 

থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, 
সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাবীর মধ্যে বন্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য 
সংগঠন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের 
দিশস্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল.. 
তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সত্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে 
দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। ... বাহির থেকে মুসলমান হিনুস্থানে এসে 
স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা 
ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা । মাঝে মাঝে 
সেই দরজা-ভাঙা ভাণ্ডি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে 
আমাদের পরিচুয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পীর চণ্তীমণ্ডপেই রয়ে গেল 
আমাদের প্রধান আসর ।”.এবং রবীন্দ্রনাথের ভাব্যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান 
শাসনপর্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ থেকে আমাদের মুক্তি দিল ইংয়েজ শাসন : 
“তারপরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য ইউরোপের টিভপ্রতীকরূপে।”৪২ 
কিন্তু একথাও স্মরণযোগ্য যে, রাষ্্রশাসনের 'ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের 
সামাজিক ইতিহাসে, বিশেষত নিঙ্নবর্গের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন হিন্দু 
মুসলমানের সেতুবন্ধন ১৯০৪ সালেই : “হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন 
একটি সংযোগহথল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া 
আসিতেছিল; নানকপহ্ী-কবীরপহ্থী ও নিন্নশ্রেণীর বৈধঃব সমাজ ইহার দৃষ্ানতসথল।”** 
ভারতবর্ষে মহাজ্জাতি গঠনের ইতিহাসে মুসলমান সমাজও যে সমানভাবে উপস্থিত, 
সে কথা বলেছেন ১৯০৮ সাল্গে “পূর্ব ও পশ্চিম” নামক প্রবন্ধে।* এবং ১৯১৮ 
সালে রচিত “শ্বাধিকার প্রমন্ত”” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “মুসলমান যখন 
আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো 
মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্র সাশ্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা 


১০০ 


পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ : 


করিয়াছিলেন। এইজন্টহ সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির 
অভ্যুদয় হইয়াছিল যীহারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অস্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক 
মহেশ্বরের পুজা বহন করিয়াছিলেন।”:* বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এঁক্যতত্তে 
বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিকদের মতো ইতিহাসের পর্ববিভাগকে 
বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। 


৫. 


রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনার সঙ্গে তার অবস্থানগত পার্থক্য ষদুনাথ সরকার নিজেই 
স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তার শেষ জীবনে লিখিত “রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের 
অতীত" নামক প্রবন্ধে। তথ্যনিষ্ট ও বৈজ্োনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-রচনায় বিশ্বাসী 
যদুনাথ ইতিহাসের দর্শন নিয়ে মাথা ঘামান নি; ভারতবর্ষের সামাজিক 'ইতিহাস 
রচনাতেও প্রবৃত্ত হন নি। তিনি লিখেছেন রাষ্ট্রশাসনের ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। 
কিন্তু ইতিহাস চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্কে নির্দেশ করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে কুঠিত 
হন নি। উল্লিখিত প্রবন্ধে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পু 


রচনা প্রণালীকে উন্নত করিবার কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাহারই।”** সন্দেহ নেই, যদুনাথ 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থাকেই ইতিহাস-চর্চার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য রীতি 
বলে মনে করতেন; কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ইতিহাসের দর্শনকে তিনি 
ইতিহাস সাধনার শেষ লক্ষ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অবশ্য দর্শনের স্তরে উদ্লীত 
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চস. চন 

এই মন্তব্য করার সময়ে ফদুনাথ রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' (১৯০১) ও 
“ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” (১৯১১) প্রবন্ধ দুটির কথা ভাবছিলেন কিনা বলা 


.. শক্ত; কিন্তু একথা বৌধ হয় বলা যায় যে, তথ্যের অপ্রতুলতার কারণেই তিনি 


ইতিহাসের দর্শনের দিকে না ঝুঁকে ইতিহাসর তথ্য-সংগ্রহ ও তথ্যের যাথার্থা নির্ণয়ে 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। যদুনাথ বিশ্বাস করতেন যে তথ্যের 
ষাথার্থ নির্ণয় ও বিচারের দ্বারহি আমরা ইতিহাসের সত্যে উপনীত হতে পারি। 


১০১ 


ইতিহাসের সত্য বলতে যদুনাথ বুঝেছিলেন ঘটনা ও ব্যাখ্যার আনুরূপ্য। ইতিহাসের টু 
অভিপ্রায়ের কথা স্বতন্ত্র। উনিশ শতকের শেষার্ষে ইউরোপে ইতিহাসের তথ্য ও সত্ভ 1 1 


সম্পর্কিত বিতর্কের কথা আমরা বলেছি। সন্দেহ নেই, বদুনাথ এই বিতর্ক সম্পর্কে 


অবহিত ছিলেন এবং বিতর্কে নিশ্চিতভাবে রাক্কের অনুগমন করেছিলেন। | সই 


নির্ভুল তথ্যের সাহায্যে নৈব্যর্তিক ইতিহাস-রচনার রীতিকেই যদুনাথ বলেছেন 


“বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি”। ইতিহাস রচনার এই পদ্ধতি আমাদের দেশে ইয়োরোপিয় ঁ 
জ্ঞানচর্চার অবদান। “আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ” নামক প্রবন্ধে যদুনাথ |. 
লিখেছিলেন : “ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর! শেষার্ধে এতিহাসিক প্রণালী এব 


ইতিহাসের উদ্দেশ্য লইয়া ইউরোপে যে যুগাত্তর্‌ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার 
বিংশ শতাবীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে পৌঁছিল। ইতিহাসের মূল উপাদান 


দলিলপত্র; তাহার অধিকাংশই অপ্রকাশিত; এগুলির আবিষ্কার, সংশোধন, যথা 


ব্যাখ্যা এবং তুলনামূলক সমালোচনা ভিন্ন কোনো ইতিহাসকেই অটন ভিত্তির উপর ! 
গড়িয়া তোলা যায় না, এই সত্য আজ সভ্য জগত স্বীকার করিয়াছে। কিনব 


ইউরোপেও অতি অল্লদিন হইল এই মত পরিবর্তনটি ঘটিয়াছে; জর্ডয্যকটন্‌ পর্যন্ত 


“অপ্রকাশিত দলিলগুলি'র (৫০০019015 115073) প্রতি কতকটা অস্রদ্ধা ও সম্দহের | 
ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যদিও তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ন্‌ রাহ্কে এই সত ! 


প্রচার করেন।”ঃ” রাষ্কের প্রতি যদুনাথের বিশেষ অনুরক্তির কথা লিখেছেন 


খ্ঁতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগোও।** বস্তুত, শুধু ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও 


ব্যাখ্যার যাথার্ঘ নিরঘয়ের ক্ষেত্রেই নয়, তথ্য থেকে ইতিহাসের মর্মে উপনীত হবার 


আদর্শে যদুনাথ রাক্ষের অনুগামী। ১৮৩০ সালে রাক্কে লিখেছিলেন ; 


পৃব৮000161995 105059 11510118015 £1 8150 1019121ত0 ৮110 0009100 নি] 
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75155056* পঁচাশি বছর পর, রাষ্ষের বক্তব্যের পরায় প্রতিধ্বনি করে যদুনাণ | 


বললেন: “ঘটনার সত্যনির্ধারণ করিয়াই এঁতিহাসিকের কার্য শেষ হইল না। 
যুগের বাহা আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়ঃ 
তাহার হাদয়টি দেখাইতে না পরিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা, রাজ্য 
পরিবর্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে 


পদে দৃষ্টাসত নভীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে ইয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম 


ধরতিহাসিক হওয়া যায় না।”*১ অবশ্য রাক্ষের সঙ্গে যদুনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ | 


১০২ 


১84) উসকে উন কা বাদি করিত নউ তত 


পার্থক্যের কথ! এই ২ উদ্লেখ করা দরকার। রাষ্ষে ইতিহাসের 
বিধান ছাড়া অন্য কোনে! বিধানে (যেমন মগের! 0110912) বিশ্বীসি করতেল না।' 
পক্ষাত্তরে, যদুনাথ কিন্তু বিভিন্ন সৃত্ধে ইতিহাসের ধারায়, রহীন্্নাথের মতোই, 
বিধাতার অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন: “শুধু কাহিনী লিখিলে, প্রমাণ সংগ্রহ করিলে 
চলিবে না। ... ইতিহাস নিশ্চয়ই দেখাইবে যে জগহ স্টার অভিপ্রায়, তাহার 
অপরাজেয় বিধি, কিরূপে মনুষ্য-বিশেষের মতই জনসমষ্টি অর্থাৎ নেশন-বিশেষের 
উপর নিজের শক্তিপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ন্যায়বিচারে দণ্ড ও পুরস্কার অনিবার্ধ 
প্রভাবে জগতে প্রতিঠিত হইয়াছে।”২ উরঙ্গজেবের ইতিবৃত্ত তিনি লক্ষ করেছেন এক 
অদৃশ্য ও দুর্জেম নিয়তির উপস্থিতি। 

ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রসঙ্গে যদুনাথ সবিস্তারে শ্রম বলেছিলেন 
১৯১৫ সালে, বর্ষমান সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণে। 
তারপর, তার সারা জীবনের ইতিহাস সাধনায় বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত অন্তত 
পনেরোটি প্রবন্ধ ও পুত্তিকায় বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন ক্রান্তিহীনভাবে। অবশ্য 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার জন্য যে নিবিষ্ট নিষ্ঠা ও কঠিন পরিশ্রমের 
প্রয়োজন তার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত যদুনাথ স্বয়ং। যদুনাথের গবেষক ছাত্র যোগীন্রনাথ 
চৌধুরী জানিয়েছেন: “রাক্কে যেমন মৌলিক তথ্যের সন্ধানে ইউরোপের বিভিন্নস্থানে 
গমন করিয়া অনেক মৌলিক মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।”** বিভিন্ন ভাষায় 
রচিত মৌলিক উপাদান ব্যবহারের জন্য তাকে বহু ভাষা শিখতে হয়েছিল। ইংরেজি, 
বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ও উর্দু ছাড়াও তিনি শিখেছিলেন ফার্সি, মারাঠি, পর্তুগিজ, 
ফরাসি, অসমিয়। ও রাজন্থানি ভাষা। পাঁচ খণ্ডে সমাণ্ উরঙ্গজেবের ইতিহাস 
(১৯১২-১৯২৪) রচনার জন্য যদুনাথ গুরঙ্গজেব ও তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের 
পাঁচহাজারেরও বেশি চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। 

১৯১৫-তে বর্ধনানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে যদুনাথ 
ঘোষণা করেছিলেন : “ইতিহাস-চর্চার যাহা শ্রেষ্ট পছ্া তাহা বৈজ্ঞানিক গল্থা।”** 
“বৈজ্ঞানিক পন্থা" বলতে কি বোঝায় তার বিশদ আলোচনা করেছেন বদুনাথ এই 
ুল্যবান প্রবন্ধে, ইতিহাস-গবেষকদের অবশ্যমান্য ক্তব্যগুলির স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। 
যদুনাথ বলেছেন, ইতিহাস-গবেষকদের নিরাসক্ত ও মুক্তমন হতে হবে, কারণ 
“সত্যের দৃঢ় পরস্তরময় ভিত্তির পর ইতিহাস দীঁড়াইয়া থাকে... সত্য প্রিয় হউক আর 
অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত সত্যের বিরোধী হউক, তাহাতে 
জক্ষেপ করিব না।”** কি পদ্ধতিতে গবেষক ইতিহাসের তথ্য ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত 
সত্যে উপনীত হতে পারেনঃ যদুনাথ নির্দেশ দিয়েছেন যে, গবেবককে “প্রতি 
করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।”** প্রমাণ বলতে যদুনাথ 
অবশ্য ইয়লোরোপিয় এনলাইটেনমেন্টের আনতত্ব (52155701089) থেকে আহাত 
সৃক্রাবলি বোঝেন; অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যের সাক্ষ্য থেকে অনুমান; 


১০৩ 


্বপ্রতি্ঠ ও নিত ক্ষ কালে (95০1 ৩) সংঘটিত ঘটনা ও তার ব্যাখ্যার 
আনুরূপ্য-_ বিভিন্ন ঘটনাবলির আসঞ্জন (6০1,৫17০2) অথবা রবীন্দ্রানাথের 
ব্ভাবগত” সত্য নয়। যদুনাথ বলেছেন : “সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্র 
করেন,__ €১) সর্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই টি: 11607781100 অর্থাৎ, প্রথম 
সাক্ষ্যের নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে তো? পুলিস ডায়েরীর নকল কি করিয়া পাওয়া যায়ঃ 
€২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না 
পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে? (৩) মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ 
জড়িত আছে কি? প্রত্যেক ইতিহাস-লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। 
ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্ত, শ্রেণী 
বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধ ভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া তবে ইতিহাস লেখা 
আরম্ত করা উচিত।”* 

প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সগ্রহ ও বিচার করা এতিহাসিকের সর্বপ্রথম কার্য_ 
বলেছেন যদুনাথ, এবং সাক্ষ্ের সত্যতা নির্ধারণের জন্য যে পদ্থা অবলম্বনের পরামর্শ 
দিয়েছেন সেটি ব্যবহারশান্ত্রের 08052545106)-এর প্রচলিত পদ্ধতি। যদুনাথ 
দিখেছেন: “ইতিহাস লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; 
একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রু পক্ষ ইহা 
বঙগিয়াছে, মিত্র পক্ষ উহ বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী 
কবি ওরাপ সাক্ষ্য দিয়াছে__ এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্‌ 
সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত 
ঘটনার প্রকৃতসবরূপ জানা যায়।”** মৃত্যুর ছয় বছর আগে, বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ 
কর্তৃক অর্থ্যদান উপলক্ষ্যে আচার্যের অভিভাষণেও যদুনাথ সংক্ষেপে তার বক্তব্যের 
পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন : “গবেষণার এই নবীন প্রণালীর দুইটি ধারা__ প্রথমটি 
এই যে, গবেবককে একেবারে আদিতম এঁতিহাসিক উপাদান অর্থাৎ দলিলে পৌঁছিতে 
হবে। সর্বপ্রথম সাক্ষীর এজাহার যতদূর সম্ভব বাহির করিতে হইবে এবং তাহা আদি ও 
অবিকৃত আকারে, অর্থাৎ সাক্ষীর নিঞ্জের কথাগুলি পড়িতে হইবে, তাহার অনুবাদ বা 
যায় না।... নবীন প্রণালীর হিতীয় ধারা হচ্ছে এই যে, সবগুলি সাক্ষীকে এক জায়গায় 
করতে হবে। যত বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নস্থানে আমার নির্বাচিত বিষয়ের উপাদানগুলি 
আছে তাহা. সংগ্রহ করে পড়তে হয়; ভিন্ন ভিন্ন দলের সাক্ষীর জবানকন্দীর 
ঘাতপ্রতিঘাত সন্দেহের চোখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তবে প্রকৃত এতিহাসিক সত্য 
আবিষ্কার করা যায়।”** 

এই ব্যবহারশাস্্রসম্মত পদ্ধতিতে রচিত ইতিহাসের মূল্য সম্বদ্ধে যদুনাথের মনে 
কোনো সংশয় ছিল না। ১৯৪৮ সাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আয়োজিত 
সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন : «... ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক 


প্রাগীর একটি বিশেষ মৃণ্য আছে। এরাপ একাস্ত সত্যনিষ্ঠাকে পাথুরে ইতিহাস বলে 
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উপহাস করবার দিন চলে -। -- আমার শিষ্য অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগোর 
ইতিহাস গ্রহ্গুলির সঙ্গে রওনীকান্ত গুপ্তের লেখা ভারত ইতিহাস তুলনা করলেই 
নবীন ও পুরাতন লেখকদের মধ্যে গবেষণার প্রণালী এবং ফলশ্রসৃতিতাতে কত 
পার্থক্য তা স্পষ্ট হবে।”” ূ 
ইতিহাস-রচনার মেথডলজি সম্পর্কিত যদুনাথের লেখাগুলি অনুধাবন করলে 
দুটি জরুরি সূত্র আমাদের চোবে পড়ে। প্রথমত, যদুনাথের সিদ্ধান্তে ইতিহাসের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হল সত্যসন্ধান ও মত্যপ্তিষ্ঠা। ইতিহাসের সত্য বলতে যদুনাথ বুঝেছিলেন 
তথ্য ও ব্যাখ্যার নির্বির্র সমীকরণ। কিন্তু কাস্ট পরবর্তী ইয়োরোপিয় এতিহাসিকদের 
মতো যদুনাথও জানতেন যে, নিরঞ্জন তথ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই; তথ্যের তথ্যতা 
প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাখ্যার সাহায্যে। তাই ইতিহাসের স্তা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাধ্যাতার সততা 
একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এই শর্ত পালিত না হলে কোনো 'নৈবর্তিক ইতিহাস রচিত 
হতে পারে না। ইতিহাসের সত্য ও নৈবর্তিকতা এ-ক্ষে্রে মোটামুটিভাবে সমার্থক। 
কিভাবে এতিহাসিক এই 'নৈবর্তিকতা (০৮1৩০515) অর্জন করতে পারেন? যদুনাথ 
বলেছেন, সংগৃহীত তথ্যই যেহেতু রতিহাসিকদের সাক্ষ্য, তাই সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিরাসক্ত 
ও পক্ষপাতশূন্য হতে হবে। যদুনাথের কথায় : “সত্য-নির্ধারণের প্রণালী কি? 
সর্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্ষ্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন,বা প্রতিপত্তি 
লাভের লাঙ্সসা দূর করিয়া, নিজের অস্ত্রের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্ব- 
সাহ্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে_ মোরা সত্যের পরে মন/আজি 
করিব সমর্পণ. সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও 
গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুব বুবিব গ্রহণ করিব। ইহাই 
ধ্ঁতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।”*১ পরিণত বয়সে লিখিত আর একটি প্রবন্ধে যদুনাথ 
বলেছিলেন £ “... এরতিহাসিক গবেষণার সত্যসন্ধানী নিষামূ সাধককে দেশ-কাল- 
সমাজের ক্ষুদ্র গণ্তীর বাহিরে যাইতে হইবে, স্বদেশী লোকের শল্তা বাহবা পহিবার লোভ 
সম্বরণ করিতে হইবে। হোগলকুড়ীয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই রচনার জন্য ডাক্তার 
উপাধি দিবেন, অথবা ছকু খানমামা সেকেন্ড লেনের সাহিত্যসভা আমার এই গ্রন্থ 
পুরস্কৃত করিবেন-_ এইরূপ আকাঙক্কা প্রকৃত গবেষকের আদর্শ হইতে পারে না”: 
দ্বিতীয়ত, ইতিহাস-রচনার মেথডলজি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যদুনাথ এত 
অসংখ্যবার ব্যবহারশান্ত্রর অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যে মনে হয় ইতিহাস রচনার 
আদর্শ হিসেবে তিনি ব্যবহারশান্ত্রকেই মডেল নির্বাচিত করেছিলেন। এই মডেলে 
এতিহাসিক একজন নিরপেক্ষ বিচারক; দল নির্বিশেষে সাক্ষীদের ভ্রেরা করার পরই 
তিনি কোনো যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন; এঁতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ব্যাখ্যাসূত্রে যদুনাথ বলেছিলেন : “যেমন, ভাওয়াল-সন্যাসীর 
মোকনদমায় সর্জজের সামনে কুমারের পক্ষে এক হাজার এবং রাণীর পক্ষে ১৯৯ জন 
সাক্ষী--অথবা এমত-_ডাকা হয়। যে এতিহাসিক সিদ্ধান্ত একতরফা বিচারের রায় 
মাত্র তাহা স্থায়ীভাবে গৃহীত হতে পারে না।”** আচার্য যদুনাথের ঘনিষ্ঠতম গবেষক 
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ছাত্র উতিহসিক কালিকারপ্রন কানুনগোও লিখেছেন 
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21155 1559 2110: 006 01 স্যা5 005 17 01076 2] 9425 1062016 00 
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67277777100 016 51277 75401077 ৩৭০০1) 10110616110 10 08156 2110 
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চি 


যদুনাথ প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদী ইতিহান লেখেন নি, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস 
রচনায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। রাজেন্্সাদ পরিকল্পিত জাতীয় ইতিহাস, 4 7৮৮ 
71510) 6176 17৫101 120712-এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে যদুনাথ ১৯৩৭-এর 
১৯ নভেম্বর রাজেন্তরপ্রসাদকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ বিশেষভাবে 
উদ্ধারযোগ্য : “ব810781171510, 1 65 00101 10150 40100 01 0000৩ 
210 0956176 10 0100, [05 ৮6 0709 83 1628105 111 9905 2010 
16590001605 10 076 1710106181101 01 01010... [75 মিড 000 0£ ০০ 
780010110191011 111 9610 06710 211 056015 01 001172110781 116 1] 1009 
1995. 06 1] 00658007555 0 0০6০ 011136 09110191 01819010, 
8৫0101/5 20181606 01936 17121707 00811665 51710 01610108906 আ. 
00716010610) 10 00795010016 016 00016 0701510801,. রি 

কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : “আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছিলেন 
বাঙালীর ঠাকুর দেবতা; এঁতিহাসিক [যদুনাথ] ধ্বংস করিয়াছেন বাঙালীর মনগড়া 
প্রতাপাদিত্য। যে মোগলসেনানী স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি 
সমসাময়িক বাঙ্গালার বিস্তারিত ইতিহাস 8%215201-1-00৫10 লিখিয়াছেন। ইহা 
একমাত্র যদুনাথেরই আবিষ্কার। ইহার পর আমাদের 'বঙ্গবীর' গণ সাধারণ বিদ্রোহী 
পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিয়াও রেহাই পান নাই। এই ইতিহাস 
পাঠান ওসমানকে বাঙ্গালীর পৃজ্য বীরের আসনে বসাইয়াছে। স্বদশৌযুগে দেশপ্রেমে 
মাতোয়ারা বাঙালী হিন্দুমুসলমানের মিলন-মন্দিরে আলীবদ্দী সিরাজউদ্দৌলার 
মনগড়া মূর্ত স্থাপন করিয়া ভক্তির অর্থ দান রিয়া আসিতেছিল। যদুনাথের আঘাতে 
গুলি ভাঙিয়া পড়য়াছে...”*৯ ৰ 

কিন্তু এরতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা সত্বেও যদুনাথ জাতীয়তাবাদের 
চেতনার পরিমগ্ডলেই জাতীয় ইতিহাস রচনা ক্রেছেন। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের 
প্রথম স্তরে এরতিহাসিকের দেশাত্মবোধের উদ্তাসকে যদুনাথ অবজ্ঞা করেন নি। তিনি 
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£ পু াগিগাযোড 1 


বলেছিলেন : “সর দেশেই দেখা গিয়াছে যে যখন হৃদয়ে সাতৃভূমির বোধ প্রথম 
জন্য, অতীত-গৌরব-বাহিনী বাণী প্রচার করিবার জন্য, জনসেবকদের মনে এক প্রবল 
আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে। ইহার মধ্যে যে জ্যোতি অপেক্ষা তাপ বেশী, জ্ঞান অপেক্ষা 
আবেগ বেশী, তাহা সত্য হইলেও নিন্দার কথা নহে; কারণ এই আবেগই যুগ- 
যুগব্যাপী বদ্ধমূল অন্ধকার নিশ্চে্টতার বাধাকে অতিক্রম করিবার উপযোগী ধাক্কা 
জাতির মনকে দেয়। তাহার পরিণত ফল পরে ফলে।”** যদুনাথের ইতিহাস সাধনা 
এই পরিণত মনের ফসল। বস্তুত, ইতিহাসের সত্য-সন্ধান ও জাতীয়তাবাদী" 
ইতিহাসের মধ্যে কোনো বিরোধ যদুলাথ দেখতে পান নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলায় 
জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার অন্যতম পুরোধা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও ১৯১২ সালে 
প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দের 'শগৌররাজমালা'র উপক্রমণিকায় পৃ.৩-৪) লিখেছিলেন : 
“ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের 
প্রধান চেষ্টা, তাহা ভালো করিয়া আমাদের হৃদয়ংগম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ... 
এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগবিরাগ আমাদিগকে 
পূর্ব হইতেই অনেক এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।”*৮ 

এই সুরে আরেকটি জরুরি প্রশ্নের উত্তর খৌঁজা দরকার। ইংরেজি সাহিত্যের 
অপ্রতিত্বন্দী ছাত্র যদুনাথ তার গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় ইতিহাস; 
কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তিনি প্রাক-ব্রিটিশ যুগের মুসলমান শাসনপর্বের ইতিহাস 
রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন কেন? তিনি তো অনায়াসেই ভারতবর্ষে ইংরেজ 
শাসনের প্রথম পর্ব নিয়ে কাজ করতে পারতেন, দলিল দস্তাবেজও, মুঘল ইতিহাসের 
উপাদান সংগ্রহের তুলনায়, অনেক বেশি সহজলভ্য হত? আর, 'ইংরেজভক্ত” 
যদুনাথের পক্ষে তা অসংগতও হত না। দুঃখের বিষয়, দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া, 
যদুনাথ-পরবর্তী ভারতীয় এতিহাসিকেরা কেউই প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা 
করেন নি। ব্যতিক্রমীদের একজন, কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : “আমার মনে 
হয় তিনিও [যদুনাথ] প্রথমে প্রাটীন ভারত বিষয়ে গবেষণার দিকে বুঁকিয়া 
পড়িয়াছিলেন; পরে তিনি উহা ত্যাগ করিলেন কেন? এই সময়ে মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্তী এবং বৃদ্ধ ভাণারকরের কৃতিত্ব মধ্যন্দিন রেখায় পৌঁছিয়াছে, প্রাচীন 
ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র সংকীর্ণতর এবং উদীয়মান গবেষকগণের ভীড়ও বেশী, 
কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থা হয়ত যদুনাথের পশ্চাৎ অপসরণের কারণ নয়। নৃতন কিছু 
বাতাসায় সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যক্তি যদুনাথ ছিলেন না; তাহার প্রতিভা, উদ্যম ও 
উচ্চাকাঙক্ষা সম্ভবত নাদিরসাহী লুটের আশায় ময়ূর সিংহাসনকে লক্ষ্য করিয়া 
ছুটিয়াছিল।”** কালিকারপ্রনের ব্যাখ্যার আলোতে যদুনাথকে একজন উপায়কুশল ও 
সুযোগসন্ধানী গবেষক বলে বলে মনে হয়, এবং যদুনাথের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে মনে 
রাখলে এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া কঠিন! 

১০৭ 


আর একজন এঁউখুসিক লিখেছেন : '্যদুনাথ জাতীয়তাবাদী ধতিহাসিকদের 
পংক্তিভূক্ত ছিলেন না। কি তিনি ইংরেজ এঁতিহাসিকদের দলভূক্তও ছিলেন লা। ভার 
প্রধান কাছ্গ ছিল অনেকটা এলিরট-ডাউসনের কাছের পরিপূরক। কিন্তু ষদুনাথ এমন 
বিষয় প্রথমে বেছেছিলেন যেটা এলিয়টরা ধরেন নি। অনেক দূর থেকে, 
অধত্যক্ষভাবে, যদুনাথ দেখালেন যে এলিয়টের মূল্যায়ন কত সীমিত...” তৃতীয় 
আর একজন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, জানিয়েছে : “তিনি প্রথমেই আধুনিক ভারতের 
ইতিহাস তথা ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য 
মনস্থির করেছিলেন। এইজন্য তিনি সংগ্রহ করেন অনেক গ্রন্থ, তথা, দলিলদস্তাবেজ। 
কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদুনাথ এটা অনুধাবন করেন যে, নিকট অতীতে 
ঘটে যাওয়া ভারতের এই মহাবিদ্বোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে সত্যিকার 
মূল্যায়নের পক্ষে অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। বিশেষত এখনো দেশে চলেছে 
উপনিবেশিক শাসনের পালা। এখান থেকে যদুনাথ দৃষ্টি দেন ভারতীয় ইতিহাসের 
মুঘল শাসনামলের দিকে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, তখনো পর্যন্ত মুঘল ইতিহাস 
নিয়ে কোনো প্রামাণ্য গবেষণা সম্পন্ন হয় নি।”*১ 

প্রাচীন ভারত অথবা ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে গবেবণার কথা 
যদুনাথ কখনো ভেবেছিলেন কিনা-_ প্রশ্টি আসলে তেমন জ্ররুরি নয়। তার চেয়ে 
অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, যদুনাথ তার আল্মীবন ইতিহাস-সাধনার স্বারা 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় মুসলমান যুগকে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার জাতীয়তাবাদী পরতিহাসিকেরা ও ভারতীয় 
ইতিহাসের ইংরেজ রচয়িতারা মুসলমান শাসনপর্বকে প্রধানত অন্ধকারাচ্ছন্ন “মধ্যযুগ 
বলে বর্ণনা করেছেন যেখানে-_ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ “ভারতবর্ষের যে ইতিহাস 
আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা 
দু্বপ্রকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, 
বাপে-ছেলেয় ভাইরে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা 
যায় কোথা হইতে আর এক দল উঠিয়া পড়ে__ পাঠান মোঘল পর্তুগীজ ফরাসী 
ইরোজ্ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিতেছে।”” 

যদুনাথ এই প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে “দু্বেপ্ল-এর আর একটা দিক 
আবিষ্কার করে দেখালেন : “176 01) 01016 6% 10012101110) 6 1195 দ৪3 
076০5০5৫ 0/ 116 ৫৩৪11 08 7901109] 000 50018] 01007101007 ৮1110) 016 
01101506105 ০0100 1080 660 10000150001 (40 0900165 20 ৪ 1১৪16 
80 10 180 0900 £762% 1111085 007 01600. 105 0012] 0], 
99180119160 10 1556, 1160 00100 00001 01076 1001 ০00001601 আতা 
07 90০05, £19৩0 1 ৪ আতা) 01158) 9003৩ ০90100৩7% 11270 180 
760608150 05/000. 016 0০010501121 €70079, ৪10 00. 0) ৮1101 
070030050 80১০. 89018] 189107517555 91 016 [50015 2 ৪.:058056 
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7 ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা মুসলমান শাসনকালের আগ্গেই 
শেষ হয়ে যায় না; এমন কি ভারতীয় ইতিহাসের প্রথাগত পর্ববিভাজনেও তিনি 
বিশেষ আস্থাবান ছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯২৮ সালে মাঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 
9 জা]10 ৮৪9৩ বকৃতামালায় তিনি বলেছিলেন : “516 09121 90৫9 
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(বক্ররেখ আমার)। অন্য অনেক মতানৈক্য সত্তেও যদু'নাথের এই এরতিহাসিক সিদ্ধান্ত 
রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত দার্শনিক প্রত্যয় থেকে আদৌ দুরে নয়। 
চারটি যুগসন্ধিক্ষণের কথা বলেছেন : “ঢের 01901018065 0 079603, 1084৩, 
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(700805 101555 002 ০0৮10110021 1151019-” 
যদুনাথের 'ইতিহাস-সাধনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটি এইরকম : “ইতিহাসকে তিনি [যদুনাথ] দেখেছেন 
সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান এক 
বিকাশ প্রক্রিয়া হিসাকে__ যা সমাজবন্ধ মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রবাহের ভেতর দিয়ে 
নিরবঙ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে।”** ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস নির্মাণে এটাই 
যদুনাথের সবচেয়ে বড়ো অবদান। 
১০৯ 


হাটি 


সুত্রনি্দেশ 
৯. "রিবীন্াখের চক্ষে ভারতের অতীত,” পরবাসী, মাঘ, ১৩৬২; পৃ. ৪১৪-১৫। 
২. উদাহরণত, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা” (১৯০১), “ভারতববীরি সমাজ” (১৯০১ 


“বাঝোয়ারিমঙ্গল” (১৯০২), “স্বদেশী সাজ” (১৯০৪), “সফলতার সদুপায়” । ৃ 


(১৯০৫), “পথ ও পাথেয়” (১৯০৮), পপূর্বও পশ্চিম” (১৯০৮), “সত্যের 
(১৯২১), “বৃহত্তর ভারত” (১৯২৭), “কালাত্তর” (১৯৩৩)ইত্যাদি। ন্‌ 
৩" “রবীন্্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত”; পৃ1৪১৪। 
৪. “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা”, 'বঞ্চিম রচানবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সসেদ, 
১৪০১১ পৃ. ২৯১। 


সি 22:2৯ 


৫. বাংলার ইতিহাস সাধনা", পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি [১৯৯২1, ২০০১) পৃ. ১০৩ ৃ 


পাটা ১। 


৬. “বারোমাস', এধিল, ১৯৯১। ূ 
৯" সব্পখ্যাতদের কয়েকজন হলেন,তারিদীচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামসদয় ভট্টাচার্য, কেরলাথ |? 


বন্দোপাধ্যায় ও পরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
৮. “বঙ্গালার ইতিহাস” (১৮৭৫), ব্ধিম রচনাবলী ২৮; পৃ. ২৮৬। 


১০, কলকাতা : ধীমা, ২০০৩। 


| 
৯. “ইতিহাসের উত্তরাধিকার”; পৃ. ৩। ৰ [ ্ 


১১. লি “বসল বা" (৯ “বললর ইতি” রত ূ ৰা 
কলক্ক” (১৮৭৯), “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বদ্ধে কয়েকটি কথা” (১৮৮০), “বাঙ্গালীর ৷ ১ 


উৎপত্তি” (১৮৮০-৮১), “বাঙ্গালার কলফ" (১৮৮৪)। 


] £ 
১২. স্ৃতিতে সেকাল” কলকাতা, ২০০৯; পৃ. ৪৪-৪৫। মি 
. 


১৩. ারত-কলঙ্ক”, 'িষ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড; পৃ. ২০৫-২১০। 
১৪, ফ. সতচরণ চক, 'ক্ষসের দেশ” (১৯২৬), হমন্কুমার রর, আবার যখের 


ধন' (১৯৩৬), বিভৃতিভূষণ বন্যোপাধ্যায়, 'টাদের পাহাড়” (১৯৩৭), জ্জোতিষচন্তর 1) 


চক্রবর্তী, রাক্ষুসে আফ্রিকা (১৯৪০) ইত্যানি। 


১৫. “বারোয়ারি-মঙ্গল”, রর ৪; পৃ. ৪২১। 1 ও 


১৬. ম্বিদেশী সমাজ”, (১৯০৪) স্বদেশী সমান, সংকলন ও সম্পাদনা : পুলিনবিহারী 
সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩) পৃ. ৩০। | 

১৭. “ভারত-ইতিহাসনচ্চা” (১৯২০), ইতিহাস"! পৃ৮২। 

১৮ “ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৯০১) ইতিহাস” ১গৃ.১০। 

১৯, “বৃহত্তর ভারত”, রর ২৪; পৃ. ৩৭০। 
১১৮২২৬৩ ইতিহাস; পৃ! ৪৪। 
. "রবীনরনাথের ইতিহাস ভাবনা ও সাংকেতিক নাটক" , রবীন্ত্রনাথের সাংকেতিক নাটক 
:নব সনীক্ষা' কলকাতা : চয়নিকা, ১৯৯৪৪ ৯৪। 

২২ তদেবঃ পৃ. ৯৫1 

২৩. “স্বদেশী সমাজ”) পৃ. ৩১-৩২। 


১১০ 


২৪. “সফলতার সনুপার” চৈত্র, ১৩১১), রর ৩; পৃ ৫৫৯। ্ 
২৫. রর ১২ পৃ ২৬৩-৬৪। রর 
২৬. বর ২৪; পৃ. ২৪৩-২৫২। 

২৭. "পূর্ব ও পশ্চিম”, রর ১২৮ পৃ ২৬২৬৩) 

২৮০ 201 0গতা)৫200) 408০5 1780৮ 800 06 215 20৩91 9 £১ চায় 88515 

71907081070510125 হা0৫%0 1900৮775190 080 77690 80০০৯ 
20037, 306. 
২৯, 9৩০, 72772125 271715070০৫. [0 91275 01585518002 জাগা, 1956, 0. 57. 
৩০. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা”, রর ৪; পৃ. ৪১৬-৪৪০। ভ্্ টিম10015 091200 [76 
80190 0 0৮111510777 15709 2 1৫0053 পাস 21 47. 50780176, 
1828-30, [,07107 1887. 

৩১. “ধ্রতিহাসিক যংকিঞ্চিং (১৮৯৮), “ইতিহাস”; পৃ. ১২২। 

৩২. “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা”, “ইতিহাস; পৃ. ১৯-২০। 

৩৩. 1001781৫ ]. 11০0৯, [76 74805076 01 77776 2051 2 1772-7167101107 
07079102765 0৫175 0/2400 ০7514496 হাস 07০889:176 01দতাা 
90600158807, 1987 00. 1650. 

৪. “খ্তিহাসিক চিত্র” (১৮৯৮), ইতিহাস'; পৃ- ১৩৭। 
৫. “উ্রতিহাসিক যতকিঞ্চিৎ”, “ইতিহাস') পৃ. ১২২। 

৩৬. “সিরাজন্দৌলা ২” [ ভারতী, শ্রাবপ, ১৩০৫], “ইতিহাস' পৃ. ১৩০-৩১। 

৭. “উ্রতিহাসিক চিত্র : সূচনা”, 'তিহাসিক চির, জানুয়ারি, ১৮৯৯, “ইতিহাস” 
পৃ. ১৪৮। 

৩৮. “ইতিহাস কথা”, ভাণ্ডার", আষাঢ়, ১৩১২, “ইতিহাস'। গু. ১৬৩-৬৪। 

৩৯. “ইতিহাস কথা”, 'ভারতী', ভাত্র, ১৩০৫। “ইতিহাস'। পৃ. ১৪১। 

৪০. “রহীন্রনাথের ইতিহাস ভাবনা', কলকাতা : বাউলমন প্রকাশন, ২০০২) পৃ. ৪৫। 
৪১, "ইতিহাস"; পৃ. ১৫৫। 

৪২. “কালাত্তর' (১৯৩৩), রর ২৪; পৃ. ২৪৪। 

৪৩. “স্বদেশী সমাজ” (১৯০৪), “স্বদেশী সমাজ; পৃ. ২৭। 

8৪. রর ১২;পৃ. ২৬১। 

8৫. রর ২৪;পৃ.৩৯৩-৯৪। 


৪৬. যোশীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার”, বঙ্গীয় সাহিত্য -পরিষদ, ১৩৮৯; পৃ. ২৭-এ 
উদ্ধত) 

৪৭. :51/128 177642701 1712 (1917), 200.0., 05101191917) 0,266. 

৪৮. 'রজত-জয়ত্তী :ভারত সা্রাঙ্জের পচিশ বৎসর (১৯১১-৩৫)' সম্পাদক :কেদারনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, জুন, ১৯৩৫; পৃ ১৮। 

৪৯, প্রতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকার”, 'প্রবাসী”, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬; পৃ" ১৫৭। 

৫০. 70776755 %75100, 01150 101097810 0. 10085 0,327. 

2১. “ইতিহাস চর্চার প্রণালী”, প্রবাসী”, বৈশাখ, ১৩২২ পৃ" ২৯। 


১১১ 


৬৪. 


রহ 


৬৮, 
৬৯. 
৭০, 
৭১, 
৭২. 


৭৩, 


৭৪, 


৫. 
৭৬, 


. “আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ” পৃ. ১৮। 
, “ঘদুনাথ সরকার"; পৃ- ২৮ 
, অভিভাবণটি “ইতিহাস-চর্চার প্রণালী” শীর্ষকে প্রথম মুদ্রিত হয় প্রবাসী" বৈশাখ, 


. তদেব; পৃ. ২৫। 
. তদেব; পৃ. ২৬। 
, তদেব; পৃ. ২৬। 


. “বাংলায় রতিহাসিক গবেষণার সমস্যা”, 'প্রবাসী”, লৌষ, ১৩৫৭; পৃ. ২৬০-৬১। 
, *সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা', ৪র্ঘ সংখ্যা, ৩৫৫। মণি বাগচী, “আচার্য যদুনাথ :জীবন ও 


. “ইতিহাস-চর্চার প্রণালী”; পৃ ২৫। 
, “বাংলায় এতিহাসিক গবেষণার সমস্যা”) পৃ. ২৬২। 
, তদেব; ২৬১। ভাওয়াল সন্যাসী মামলার বিচারক পামালাল বসু ঢাকার আদালতে 


১৩২২ সংখ্যায়! পৃ. ২৫। 


তদেব; পৃ. ২৮-২৯। 


সাধনা', কলকাতা, ১৯৭৫; পৃ. ১৪৪-এ উদ্ধৃত। 


ত্বার ৫২৫ পাতার বলায় পড়ে শোনান ১৯৩৬ সালের ২৪ আগস্ট | এই মামলায় বাদী ও 
প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সবশুদ্ধ ২৫৪২। দ্র. 280078 0181150৩6, 
০০17০ 
18212 1401897017 [280৩0081905 2000. ঃ 
বিএ) খাতের 05 811090080,2064194155%579244701% 54782 £ 
৫. না, 08008, 1৯008) 07150511958) 7. 59. 
যোগদীন্দ্রনাথ চৌধুরী, “যদুনাথ সরকার'-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৫৫-৫৬। নর 
“্ঁতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার'; পৃ. ১৫১। 8, ২8 
“আধুনিক ভারতে ইতিহাসের ধার।”; পৃ. ১৭। রর 
প্রবোধচন্দ্র সেন,বাংলার ইতিহাস-সাধনা"য় উদ্ধৃত; পৃ. ৮৩। 

“&তিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার”, প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৬৬; পৃ. ২০-২১। 
অনিরুদ্ধ রায়, 'যদুনাথ সরকার", পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯; পৃ. ২০-২১। 
“দুনাথ সরকার", ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮; পৃ. ২৫। 

“ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৯০২), “ইতিহাস'; পৃ. ৫। 

গ0৩৭0৫1 7211 0176 72487117797, ৭০1. [, 1739-1754 01932), 5. 
০৫. 0810809 : 4.0 ওঠা 200 5015, 1964:02- দিন 

17010 77/0487 084865 (1928), 00011 1018যাযাদ ৩০. 1998), 1, 
তদেব; পৃ. ৮। 

“যদুনাথ সরকার+, পৃ. %৪। 


১১২, 


এ িউকাউিও 


রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ও যদুনাথ সরকার 


১৯২০২১-এ প্রায় চোদ্দ মাস ইয়োরোপ-আমেরিকা সফর শেষে রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতন পৌঁছলেন ১৯২১ সালের ১৮ জুলহি। তিন সপ্তাহ পরে, ১৯২১-এর ৭ 
আগস্ট তিনি যদুনাথ সরকারকে লিখেছিলেন : “দেশে ফিরে এসে অবধি আপনাকে 
দেখবার জন্যে একাত্তমনে কামনা করেছি। কটকে আপনাকে পত্র লিখতে যাচ্ছিলুম 
এমন সময়ে আপনার পত্র ও বই কয়টি পাওয়া গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে 
এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সপ্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে 
আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাহি।” এই চিঠির যদুনাৎ-প্রদত্ত উত্তর বিশ্বভারতীর 
রবীন্দ্রতবনে রক্ষিত নেই। এই সময়ে দুজনের কোনো সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা তাও 
জানা বায় না। যদুনাথ তখন কটকে র্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করছেন। আর 
বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান রচনা নিয়ে কবি তখন ব্যস্ত ও মঞ্স। 

সাক্ষাতের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাকুলতার একটি কারণ নিশ্চয়ই বিশ্বভারতী 
সম্পর্কে জালোচনা; দ্বিতীয় কারণ, সিলত্যা লেভির শান্তিনিকেতনে আসন্ন আগমন 
(লেডি সন্ত্রীক আশ্রমে আসেন ১৯২১-এর ৯ নভেম্বর)। কাছাকাছি কোনো সময়ে 
একটি তারিখহীন চিঠিতে সি. এফ. ত্যান্ডুজ যদুনাথকে জানিয়েছিলেন : “1৩ 20৩1 
055 8910 210 10 186 (0 08 27৫ 89011 1 90010 0০ 190551916 00 10 
০0709 10 081045 00%2103 1016 270 01015 ৬৩৩1... 16 1195 57 [1110 
00917 19765 10 (81 050 1) 900 ৫ 106 15 %03 8000003 170690 00 
৪৪৩০০. এই চিঠিরও যদুনাথ-প্দত্ত উত্তর রবীন্্রভবন সংগ্রহে নেই। 

আরও মাস চারেক পরে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদসভার প্রতিষ্ঠা 
উৎসব সম্পন্ন হল। ১৯২১-এর ২৩ ডিসেম্বর আন্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত উত্সব সভায় 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে উৎসর্গ করলেন। ব্রজেন্রনাথ শীলের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় “বিশ্বভারতী পরিষদ ও বিশ্বভারতী পরিচালনার 
জন্য নিমীপ্নিমান সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্তরাপ গৃহীত হল। নেপালচন্ত্র রায় 
সংবিধানের সংক্ষিপ্তরূপ উপস্থিত করে প্রস্তাব করলেন : “আইনজ ব্যক্তিগণের সহিত 
পরামর্শ করিয়া অধিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করিয়া লইবেন।”* অনুরূপভাবে শিশিরকুমার মৈত্রও উক্ত সংবিধানের ১২, 
২৩ ও ২৩ ধারা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে “প্রথম তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং 
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। 
রি 
1) 


। 
কর্মসমিতি ও শিক্ষাসমিতির প্রথমবর্ষের সভ্য নিযুক্ত করিবার ২17" অর্পণ করার কা 
সাব করলেন। পরসতাবগুলি সর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত হল। এই সভায় বদুনাথ সরকার |. 


উপস্থিত ছিলেন না। র 


বিশবভারতীর বসড়া সংবিধানের এই পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের! * 
সময়েই ১৯২২-এর ২১ মে যদুনাথ সরকারকে বিশ্বভারতী-সংসদের সদস্য হবার ৭ 
আমন্র জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন রহন্াথ। চিঠিটি অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু $ 


রহীন্্নাথকে লেখা যদুনাথের ৩১ মে, ১৯২২ তারিখের পরে এই চিঠির 
রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কুরে যদুনাথ ৩১ মে (১৯২২) যে 
চিঠি লেখেন ও তার উত্তর রবীন্্রনাথের ২ জুন (১৯২২)-এর পত্র- এই দুটি চিঠি 


নানা কারণে মত্ত রুতপূ্ণ এবং এই ধরবধের মূল আলোচ। দুটি চিঠিরই পাুলিপি 
রবীন্রভবন সংগ্রহে রয়েছে। যদুনাথের স্বহস্তে লিখিত যোলো পৃষ্ঠাবযাপী চিঠি।ও 
রাধে ছয় ৃষ্ঠাবযাপীউততর_ এই দুটি পরই িশ্ভারতীর অনুমতি প্রা রর 
প্রকাশিত হয়েছিল "পরবাসী, চৈত্র, ১৩৫২ (সংখ্যায় এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপক: ; 


_ ভবতোষ দত্তের সম্পাদনায় “চিঠিপত্র ১৫'তে সংগৃহীত হয়েছে। 'প্রবাসী'তে প্রকাশের 


দুটি চিঠিরই তাত্বিক পটভূমি এতই বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির যথাযোগা ঙ 
আলোচনার প্রযোজন। সেই প্রসঙ্গে আমি ফিরে আসবো। ইতিমধ্যে যদুনাথ-বিশ্বভারতী 


ইতিবৃত্তটি আর একটু অনুধাবন করা যাক! 


লিখিত পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে লিখলেন: “আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের 


প্রতি আমার গতীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি! তাহাদের মধ্যে একজন। ...কিন্ত যখন 4 
বিশ্ভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা 
রত্যাহরণ করিব”* একই তারিখে ২ জুন, ১৯২২) তিনি পরশান্তচ্্র হহলানবিশূকে টু 
লিখলেন: “যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একখানি দীর্ঘপত্র পেয়েছি। তার সারমর্ম এই 


যে তিনি বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করতে অসম্মত। সমন্ত চিঠিটা দেখলে বুঝতে 


পারতে একটা প্রবল প্রতিকূলতা এর মধ্যে আছে... যদুবাবুর মধ্য খুব একটা সৃত্য ; 


আছে__ তিনি আমাকে অনাদর করলেও আমি তাকে করতে পারিনে-_ 


ভার কাছ থেকে প্রত্া্যান পেয়ে আমি এমনা ব্যথা বোধ করছি। বাই হোক্‌ ওর নামটা 
কেটে দিতে হবে।” পরশান্তচ্্কে এ-চিঠি লেখার কারণ এই যে তিনি তখন নবজ্জাত টু 


বিশ্বভারততীর যুষ্স কর্মসচিব (অন্যজন রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। 


ঠিক একমাস পরে, ২ জুলাই, ১৯২২ রাীন্নাথ আবার পরাতে হু 
লিখলেন: “রামানন্দবাবুকে কি যদুবাবুর চিঠি ও আমার উত্তরটা: দেখিয়েচ? র্‌ 


সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?”* ১৯২২-র জুন মাস থেকে ১৯২৭-র 


মাস পর্যন্ত যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে (কোনো পত্রবিনিময়। হয় নি, কিন্ত করি হু 


৯১৪ 
। 


সময়ে যুনাথ তার পত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। সেই কারণে আমার ] 
আলোচনায়, যদুনাথের ক্ষেত্রে, রধীন্রভবনে রক্ষিত পাণুলিপির পাঠ অনুসরণ করব। টু 


“ যদুনাথের চিঠির উত্তরে ক্ষন্ধ ও ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ তার: ২ জুন, ১৯২২এ | 


যদুনাথ প্রসঙ্গ থেকে দূরেও থাকেন নি" ইতিমধ্যে ১৩ মে, ১৯২২-এ বিশটি 
সংবিধান ও নিয়মাবলী রেজিস্ট্রি ও মুদ্রিত হয়েছে। ২ জুন (১৯২২)-এর চিনতে 
রহীনদ্রনাথ যদুনাথের নাম প্রত্যাহরনের কথা লিখেছিলেন; ্শানতন্্রকেও একই নিশি 
দিয়েছিলেন তিনি। কিন্ত মুদ্রিত সংবিধানের সদস্য তালিকা থেকে যদুনাথের নাম 
্রত্যাহত হয় নি। 'রবিজীবনী-কার প্রশাস্তকুমার পাল জানিয়েছেন: “কিন্ত এর 
আগেই সংবিধান ছাপা হয়ে গিয়েছিল বলে যদুনাথের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি, 
আমরা যে কপিটি দেখেছি তাতে নামটি কাটা নেই।”” তথাটি সম্ভবত নির্ভূল। কিন্ত 
তাহলে তো বলতে হয় যে সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আগে যদুনাথের সম্মতি 
নেওয়া হয় নি। বিশ্বভারতীর সংবিধান প্রস্তুতিপর্বে ১৮ ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে 
রশাস্তচন্্র বীন্্রনাথকে লিখেছিলেন: “ট্রাস্টি, জেনারেল কমিটির সদস্যদের নাম আর 
একটু অপেক্ষা করে নির্বাচন করলেই ভালো হয়। তেমন তাড়াতাড়ি নেই। আপাতত 
শিক্ষাসমিতি আর কর্মসমিতি নিযুক্ত করে দিলেই চলবে। কর্মসমিতিতে জেনারেল 
কমিটির পক্ষ থেকে ৪ জন আর আপনি নিজে একজন নিযুক্ত করবেন কথা আছে। 
সুরেনবাবু রামানন্দবাবু, নেপালবাবু, হীরেনবাবুঃ আর যদুবাবুর নাম প্রথমেই মনে 
আসে- +৯ হয়তো এইভাবেই সদস্য-তালিকায় যদুনাথের লাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল_ 
যদুনাথের সম্মতি ছাড়াই। 

এই পর্যন্ত বিশ্বভারতী-যদুনাথ ইতিবৃত্তের অনুধাবনে কোনো অসুবিধে নেই। 
কিন্তু একটু অবাক হতে হয় বখন দেখি যে বিশ্বভারতী-সংবিধানের রেজিস্ট্রেশনের এক 
সপ্তাহ পর, ২৩ জুলাই, ১৯২২ তারিখে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সংসদের 
প্রথম অধিবেশনেও যদুনাথ প্রসঙ্গ ওঠে নি। প্রতিবেদনের দুই নম্বর সিদ্ধান্তে 
, ভিরানবযই জন সাধারণ সদস্যের লাম ঘোষণা করা হয়? সেই নামের তাকায় 
বিরানব্রইতম নামটি ছিল যদুনাথ সরকার। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বং 
রষীন্্নাথা* শুধু তাই নয়। সংসদের চতুর্থ অধিবেশন (১৯২২) অনুষ্ঠিত হয় 


নতুন র 
উপস্থাপিত করেন। এই তালিকায় একুশ নম্বর নামটি ছিল যদুনাথ সরকারের। এই 
অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ” 

একমাস পরে, বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম বার্ধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল 
শান্তিনিকেতনে, ১৯২২-এর ২৪ ডিসেম্বর তারিখে, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। এই 
অধিবেশনের পাঁচ নম্বর সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হল: “711 6110৬7 98৫85525 
সাত 15012160 1৩০০4 70792901105 3207580 (0০610119 300১) : 
[২9179018100 01181101106, 80010198820) আ- [7521907 
1208080) 9৪) 26620050 9900, 851 0022 বিরাগ, ঢাতা01908185015 
আর চেএএাও। [820১২ অবশেষে, ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম 


১১৫ 


০১ 


০ 


অধিবেশনে যদুনাথের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়োহন 5 
ফেব্রুয়ারি (১৯২৩), শরস্তিনিকেতনে। অধিবেশনের প্রথম সিদ্ধান্তটি এই রকম: 
প13580 5 1হাভা পিতা 05009] ও [5905 গটতাগয়ট 01016 8 
37550 25 1 সা] 10165 00951615 01 1010710 816600 13 1550185 গিট ও 


01500106, 7:6501%0 130: 1016 15512108110 0০ ৪০০6050৬711) 158795.৮১০ 


লক্ষণীয়, সংসদের উক্ত অধিবেশনে গৃহীত যদুনাথের পদত্যাগের কারণ হিসেবে ২ 


বিশ্বভারতী সম্পর্কে তার সংশয়ের কথাটি কোথাও উন্লিবিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে যে 
প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাই নি তা হল সংসদের সদস্য তালিকা থেকে খদুনাথের নাম 
প্রত্যাহরণের বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দীর্ঘগূত্রতার কারণ কি এই যে দীর্ঘ সাত 
মাস ধরে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যদুনাথ হয়তো তার মত পরিবর্তন করবেন? 
হয়তো রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে খানিকটা সচেষ্টও হয়েছিলেন; গ্রশাস্তচন্দ্রকে লেখা তার 
২ জুলাই, ১৯২২-এর পূর্বোধৃত চিঠিতে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। নাকি, 
বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যদুনাথের কাছ থেকে একটি বিধিসম্মত পদত্যাগপরের জন্য 
অপেক্ষা করছিলেন_- এমন একটি পদত্যাগপত্র যাতে বিশ্বভারতী সম্পর্কে বিতর্কের 
কোনো প্রসঙ্গ থাকবে না? 


২. 


১৯২২-এর ৩১ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের দীর্ঘ পত্রটি দুটি কারণে 
বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। প্রথম কারণটি অন্য একটি প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে 
উল্লেখ করেছি।১* সেখানে লিবৈছিলাম, যদুনাথের দীর্ঘ পত্রের পেছনে স্পষ্টতই এবং 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরের পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও 
লক্ষ্য সম্পর্কে দুটি প্রতিহম্দী ধারণা। আরো লক্ষণীয় ষে এই প্রতিতস্থী ধারপাদুটি 
কোনো ব্যক্তিগত, বিছিন্ন বা আকস্মিক প্রতিক্রিয়া নয়__ এদের পশ্চাদপটে রয়েছে 
ভিক্টোরিয় ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয়সংক্তান্ত বিতর্কের দীর্ঘ অর্ধশতকের ইতিহাস। খুব 
সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে “শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই 
যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন। 
তাহার শৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা'। আর যদুনাথের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য 
কাজ বিদ্যার বিতরণ।* বিষয়টি বিশদ করা প্রয়োজন এবং এই প্রবন্ধের শেবাংশে 
আমি সেই আলোচনায় ফিরে আসব। 

দ্বিতীয় কারণটির গুরুত্ব প্রধানত এঁতিহাদিক। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাপর্বে 
যদুনাথের দীর্ঘ চিঠিটিই সম্ভবত বিশ্বভারতীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমাত্র 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বারংবার তার চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে ও ভাষণে 
তার দেশবাসীর বিশ্বভারতী-বিরোধিতার কথা বলেছেন। ১৯১৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি 
ত্রিচিনাপল্লী থেকে তিনি রহীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: “শান্তিনিকেতন যদি সত্যকার 
জিনিস না হয় এবং স্থায়ী না হয় তবে মলে আমার সে লঙ্জা যাবে না। বাহিরের 
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১8৩1 সিগসেএএদ 
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নাই কা উরি হি ২৪ মার্চ, ১৯১৯-এ বিশ্বভারতীর 
ভূমিকাস্বরূপ র থ তার স্মরণীয় পশু] 0806 91 110 0816 
মকর রর ডে শোনান! গঠাতে অধাপকেরারী্নাগর চা 
নিযে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলেন; কিন্তু কোনো অর্থবহ ভালোচনা বা বিতর্ক হয়েছিল 
কিনা জানা যায় না ২৭ এপ্রিল, ১৯১৯-এ রবীন্রনাথ তার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্্নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : “জানি না আমার মধ্যে কি একটা ক্রটি আছে যেজন্য 
আমার দেশের লোককে আমি আমার কাজে আহ্যান করে সঙ্গে পাই. নে। আসল কথা, 
দ্গ বীধতে গেলে খাঁটি সোনায় বিস্তুর মিথ্যার খাদ মিশাতে হয়_ অনেক ভরং এবং 
লোকের মন জোগাবার জন্যে অনেক অত্যু্তি দরকার হয়ে পড়ে, তাতে কর্মসাধনার 
বিশুদ্তা এবং তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়।””" প্রায় তিনবছর পর, ২২ ফেব্রুয়ারি, 
১৯২২ তারিথে অন্বিকাচরণ উিলকে লিখেছিলেন: “বিশ্বভারতীর কাজ আর্ত 
হইয়াছে। দেশের লোকের মন চঞ্চল আছে বলিয়া আমার এ কাজকে এখনো সাধারণে 
গ্রহ করে নাই, বরঞণ বাধা পাইতেছি। চিরদিন বিনা সহায়ে ও প্রতিকূলতার মধোই 
কাজ করিয়া আসিয়াছি এখনো তাহাই করিতে হইবে__ তাহাতে ক্ষতি হইবে না। 

শুধু চিঠিপত্রেই নয়, বিস্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রায় কুড়ি 
বছর ধরে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রহীন্রনাথ যে-সব বনৃতা দিয়েছিলেন__ যে 
ভাষপগুলি “বিশ্বভারতী” নামক গ্রদ্থে সংকলিত হয়ে ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়__ সেই রচনাগুলিতেও তিনি দেশবামীর বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন বার 


র র কর্মকান্ড সম্পর্কে কিছুই নেই। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২১-এ 
রত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে চিততরজন দাস- 
রচিত সভাপতির অভিভাবগের উল্লেখও করেছেন শরা্তিদেব। সেই অভিভাবণে 
ররীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কিছু তীক্ষ মন্তব্য ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার 


১১৪ 


অভিপ্রায় ও পটভূমি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। বস্তত, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় : 


নবজাত বিশ্বভারতী সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার নজরে গড়ে নি! 


রবীন্দ্রনাথকে জনাস্তিকে অনেক বটুকথা শুনতে হয়েছে, অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও সহ্য : 


করতে হয়েছে; কিন্ত বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে কোনো চিন্তাশীল আলোচনা নজরে পড়ে না॥ 


বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রধানত এ-বিষয়ে নিঃসাড় ছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম : 


যদুনাথ সরকার। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার কথা, অবশ্য স্বতন্ত্। সেই প্রসঙ্গে আসার 
আগে আরেকটি সংশ্লস্ট বিষয়ে কিছু বলা দরকার। 

সম্প্রতি অধ্যাপক অভ্র ঘোষ “বিশ্বভারতী ও “অবক্ঞাপূর্ণ নি্ঠুর' একটি চিঠি” 
শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন : “১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পর কবির 
জনসমক্ষে কবির কোনো কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠার ব্যাপারে তার দ্বিধা ছিল। সেই 
প্েক্ষিতেই ১৯২০-তে বিশ্বভারতীর সংকল্প প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে 
যান তখন রোটেনস্টাইন কপটতার আশ্রয় নিয়েই কবির সাহায্যের আবেদন পত্যাত্যান 
করেছিলেন।”২১ (বক্ররেখ আমার)। অভিযোগটি গুরুতর, তাই একটু খুঁটিয়ে দেখা 
দরকার। 

একথা ঠিক যে ১৯২০-২১-এ ইয়োরোপ ও আমেরিকা সফরের সময়ে 
রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে তার বন্ধুদের ব্যবহারে উষ্ণতার অভাব লক্ষ করেছিলেন। কারণটা 
নিঃসন্দেহে কবির নাইটহড বর্জন। তার দিনপঞ্জীতে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “78827 
চি] 0091 115 50009110217065 20150 10 1669 81000808856 16 1380 81960 
00105 0110... 105 0119 006 0796 781073 15005001 10616:1125 607) 001 
015 005. ভাত 9856 21] চি 10701 019 06, 1920). ২৭জুন, ১৯২০-এর 
দিনলিপিতে রথীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন : “] 1620 ঠা) 1621500) 08£ 116 
15010 [[820153 1502016, 40176 11555886 01006 50769 ৪ 09:00 02 
18101, 1920] 425 96117606160 7 00010... [7811160 010 101691 01161 
74458550 01 7২0৫8110295 ৮110 চ/616 11076 1121110 010 [২0110791510 
(ঘা 00 25 116 1020 0101115৩0. [৩ 2007210588৩ ৪ 12106 60095 01701 
ঠি)0010 00110191210 8150 1010 ৮৫915017 001. 87002651090 ৮7111 19 
চ৪0৩ 29100610019 5185 89115 20650. ঢ8010106%৩7 £0% ৪ 16167 59 
8766 ০৪01 06110 ৮0] 17 112 1 উদ্ধৃতির শেষাংশটি অবশ্য সত্য নয়। রবার্ট 
ব্রিজেস বাস্তবিকই এরকম একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, ১৫ জুন, ১৯২০- 
তে। সে-চিঠি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ চিঠিটি রবীন্দ্রভবন- 
সংগ্রহে রক্ষিত রয়েছে। 

কিন্তু এই প্রতিকূল আবহাওয়া সত্বেও ১৯২০-এর জুন-জুলাই মাসে রোটেন- 
স্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা ব্যাহত হয় নি। রহীন্্রনাথ নিজেই লিখেছেন » 
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পআ5 17, 1920 : 01 ০98756 ৪ 26 56618 8 16101 036 [২90751515105- 
চ৪07৫7 8965 0106 0106 7০08০009, 0৪] 701 90 02 ৪3 1১6 0560 16 
৯110) 176 08070 185% 0010... [10555567139 83 0998 8016 10 [766 1181/ 0£ 
15 014 716705 810 20008101001093 91 1২00)813691015 170056.৮২৪ সম্ভবত 
এই সব সাক্ষাৎকারের সময়েই রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে বিশ্বভারতী 
সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। তার পঞ্চম বিদেশ সফরের (১৯২০-২১) সময়ে 
রবীন্দ্রনাথ, কেদার দাসগুপ্ত ও পিয়ার্সন সহ ইংলন্ড ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি 
দেন ১৯২০-এর ২০ অক্টোবর। দীর্ঘ সাড়ে চার মাস আমেরিকা ভ্রমণের শেষে তিনি 
আবার লন্ডনে ফিরে আসেন মার্চ (১৯২১) মাসের ৩১ তারিখে। এই সময়ের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের পত্রালাপ রক্ষিত হয় নি। এবারেও কৰি লম্তনে থাকেন 
নি বেশিদিন। ইয়োরোপ সফরের উদ্দেশে তিনি সপরিবারে লন্ডন ত্যাগ করেন ১৬ 
এপ্রিল, ১৯২১-এ। প্যারিস থেকে ১৭ এপ্রিল (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে 
লিখছেন : "1.9 776 1810070১০৮0 ০0 ০0707581100 200 18 
[00000110781 [00155910, 1/ 1125 02012601104 ৫. 20177771122 5110010 0৫ 
1077160 01 2721070 17771071910 7210 17 ০০777711122 77 1700 2১০% 
17651501107 0 1620705 ০70 51275 821072151০9 17076 27৫ 
280 01767 71011675 %7710% 9/০14 26 71076 00776716771107 11671 10 ৫201 
777. 1 1002৩ 1 9111 0০ 0053101৩ 9: 0 10) 006 8610 04711010880 
[010 09171013961 010 01167 50081015675 10 17816 ৪ টি 0670169 900 ৪ 
15 0108195 0601056 ৮10 ৮111 ৮০ 17-61) 101010 ৮5,৮২৫ বেক্ররেখ আমার)। 
টাকায় রোটেনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলির সম্পাদিকা, মেরি লেগো, জানিয়েছেন: 
40001075610, 10000 10 76701. 17107021 [19707 ৫010 1/07017961 380107 85 
আতা], 81102909৩ ৪ 5০80 [75551501) 100000061) 011-01500560, ৪10 


হ ৮২৬ 
০1411007160. 


আশ্চর্যের কথা এই যে, পরের দিনই, অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ 
তার মত পরিবর্তন করলেন। সেই দিন আন্ডুজকে লিখলেন : “11 70 ০115 
7985 0061 10019 1) 71 016815. 030 0 11107200121 001%019 09905 ৪ 
£00008601, ৪014 1001 10015. [1 16903 10 0৪ 50101 ৮০10 00০] 
171571500081 00205 210. 001101111509 070 10105... 1116 1701৩ 0178 সা] 
008৮০ 10 ৮০ 85120119150 00. ৪. 77206109515; 0) 0015 90 ০8150 
0০712116106 15 0019 0০1811: 2৫ 055 ০05 91116 270 2600010. 106 0889 15 
07016701101 106 1069:৮২* ২৪ এপ্রিল (১৯২১) আযান্ডুজকে আবার লিখলেন : 
পু 0055 25050101017 10 [9 [0110 058 065 28100 1011 109 ৬011 17 15 
1791105 %10 015 06100060600 11610- 40 09 1806 0169 21110 (20119 11 
8070 5500101: 7.10 0105 ঠা 006 ০ 771270676৯ ইতিমধ্যে রোটেনস্টাইন 


১১৯ 


রবীন্দ্রনাথের ১৭ এগ্রিলের চিঠির উত্তরে জানালেন : [ু ৪710 ও "ঠা 1.0 
0200791155111200 10 (81. ০9৩7 501 £691501061770. 136 2115 15811565 
015 71001181106 0118 870 66115%05 110011801 01085 সা] ০০0০ 0110. ০ 
ভি613, ৪3 9০8 0105, 23 90013619 25 [00 118 ৪. ০0111110160 0£[7051533 
90010 চাও: 72160... 00010011556 5001510106 01016 1010 1 111 ০০ 
0107০816 0ি7 900 (0 £9 1019 79016 508 20, 05501101805, 10 ৪০ 0৮110 
[1019 270 83 0011755 26 00, 066 05 0৩ 081807 017060015 ৮1077 500 
000 ৮0 9062101 [া. 03 4221, 1921)” রোটেনস্টাইনের চিঠি রবীন্দ্রনাথ 
সম্ভবত পরের দিনই পেয়েছিলেন। সেইদিনই (২৪ এপ্রিল, ১৯২১) তিনি 
রোটেনস্টাইনকে অনাবশ্যকভাবে তীব্র ভাষায় লিখলেন : “ডা. 5616 [9 
80081 0 ডগা 09001 001 া) 11110718110091 1150081100, 2 [1019 
[71809 059 0 019 ৮901৫ 11019619101 001 1106 9210 01 00161110100... 
[90010 001 8119%% [9 1068 (006 7100090 10 & ৮/0101166 ৪ 0680 1011671% 
018. 91916] 1105600]1... [58960 705 981111100121) চি0) 0০106 0:8010160 
1000 57100010955, 0% 1119 90621) 10110 01০11 1:001086100) 0619101611 ... 
[ ওযা) 000 0100৩ 8০011081115 110 8 [1801017)2-10200 210010 [00160119 
100001100 10. %0 %/0119101- 1015 0 500 010... ০ 11015 15811 
16%07 96 016 10 %/01]. 18 1)917701% ৮111) ৪ ১0810 0 07190925, 10601011018] 
800 11217 765901010, টি [ এ] এ %882800৫ &£ 1521.” চিঠির শেষ 
অনুচ্ছেদে জানালেন : ”[1015 190167 0£ 11179 15 0111 10 19% 00 10101 1109 
[262 075561£ 1001 016 0070986 01 11910 ৪00 80 08০1 (0 0১6 2691 
01011671700 01 06 8100, ৮110 56010 110101053, 00 9170 ৪16 16011160 
8 09৫ £01105 ০) 21079,” এই চিঠির একটি কপি রবীন্দ্রনাথ আযান্দ্রজকেও 


য় । 

ক্ষু রোটেনস্টাইন ২৮ এপ্রিল (১৯২১) পত্রোত্তরে লিখলেন : “__170660 
[ আও 11910151 806116401 10109011105, 1801 20 10579010101 50110015, 1101 2 
0710173 01 হ660001, ৪0 900 40019 89 (10021) ] ৮1015 ৪11 0056 011015., 
আর চিঠির শেষে জানালেন : “0 17016 52151019 ৮0105 9081] ০0115 £ি01) 016 
(০ (01. 501 %97”০১ এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে দু-তিনটি 
চিঠির বিনিময় হয়েছিল, তারপর উভয়ের পত্রালাপ এক বছরেরও বেশি বন্ধ হয়ে 


- যায়। 


রোটেনস্টাইনের ২৩ এপ্রিল, ১৯২১-এর পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ২৪ 
এপ্রিলের চিঠির অসহিষু্তা আমাদের একটু অবাক করে। কেন লিখেছিলেন তিনি এ 
চিঠি? বিশ্বভারতীর জন্য কমিটি গঠনের সিদ্ধাস্তকে কার্যকর করার অনুরোধ তো 
রবীন্দ্রনাথই জানিয়েছিলেন রোটেনস্টাইনকে মাত্র এক সপ্তাহ আগে, ১৭ এপ্রিল, 


১২০ 


১৯২১-এর চিঠিতে? তাছাড়া ১৯২১-এর ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
তো বিধিবদ্ধ সংবিধান প্রণয়ন ও নানাবিধ সঙিতি ও উপসমিতির গঠন তাকে করতে 
হয়েছিল? এমন-কি, ১৯২৩-এর ২৬ জুলাই, রধীন্্রনাথ, নীলরতন সরকার ও 
হীরেনদ্রনাথ দত্তক নিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য যথাবিধি ট্াস্টিও গঠিত হয়েছিল?” 

১ জুন, ১৯২২-এ রোটেনস্টাইন ক্ষোত প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 
৭. 10 ০৪1৫ 5690) 81105 গ06চি] 9০9 108৫ 00 00008100075 110 
164 5০ [0080) 06508] 90770010706 ৮167 908 ০5 1379 2110 9110) 100) 
00015085554 900 73010] 01209 9০ 1078161.”* এই চিঠির উত্তরে, প্রায় 
দেড় মাস পর, ১৩ জুলাই, ১৯২২-র লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তার 
১৯২১-এর এপ্রিল-মে মাসের সাময়িক উত্তেজনার কারণ জানিয়ে রোটেনস্টাইনকে 
লিখেছিলেন: “1167 ] 53189110015 [071090918155... 1 75811560 28016 
58978] পা ০9৩ 6606 20 ৩ 1৫ ০0 ৯000 তা 98901010891) 
810৩0 200 080500 1/ 009 10101 780 71000109119 290) 016 00100 01 
ড৩% 06 8105%0010169, [85 10 ৪ 01051 9816 0617100 108 60055006005 
০1 ও 5100 900] 161627 006 10 0705 10) 015 58880500) 018 & ০০৪৫ 
580010 6 800010150 1 8781800 ... 1 505 20810 018 54০) ৪ 0০020 
০1৫ 0০ 0011108160 ০৬৩1 89 ৮৮2০80091 17056 2০011691560 ৬1৩৬/ ৪11 
০ 001085 ৮10) 09009... 80৪11 005 5006 00 015095 016 9৮1০ ৮৮ 
(9 ০? 500 2া। 63012108010) 06100 ০০009০৮০112 15 81৬01) 10109105 
16 00 71 890/160 810 5017) 001135৬1716 1100185010৪ ঠি 01 2910100653 
চি 501005...৮5৮ 7 

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝতেন, 
রোটেনস্টাইন তা বুঝতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে রোটেনস্টাইনের মনে ছিল এক 
বিধিবদ্ধরূপ, সাংগঠনিক তৎপরতা এবং সরকারি; সাহায্যের নিশ্চত্ত আশ্বাস) এই 

ধারণার কথাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন তার.২৩ এপ্রিল, ১৯২১-এর চিঠিতে 
সেখানে রোটেনস্টাইন কোনো “কপটতার আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তো মনে হয় না। 


৩, 


২৪ এপ্রিল, ১৯২১-এ ফ্রাল থেকে আযন্ডুজকে লেখ৷ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার জন্য তার ইংরেজ ও মার্কিনি বন্ধুদের সাহায্যের প্রতিশ্রতিকে 
কটাক্ষ করেছিলেন। এই চিঠির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার বিদেশি বন্ধুদের 
বিশ্বভারতী বিরোধিতা'য় রবীন্দ্রনাথ ততটা উদ্বষ্ন হন নি, যতটা হয়েছিলেন তার 
স্বদেশে অসহযোগ আন্দোলনের চেহারা দেখে। এই আন্দোলনের মধ্যে তিনি 
দেখেছিলেন বিশ্বভারতীর প্রতি বিরুদ্ধতা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতিচর্চার মিলনকেনত্রবূপে বিশ্বভারতীর রূপরেখা বাস্তবায়িত করতে 


১২১ 


ক 

$ 1 

কৃতসংক্দ (বিশবভারতীর ভিত্িহ্াপন ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮-তে হলেও কাের সূচনা: 
হয়েছিল ৩ জুলাই, ১৯১৯ সালে), তার কয়েকমাস পরেই ১৯২০-এর ফেব্রুয়ারিতে; 
মহাম্বা গান্ধি ও মৌলনা আজাদ একরে অসহযোগ আন্দোলনের কমসৃর্ঠি তৈরি! 
করদেন। এই কর্মসূচি কলকাতায় অনুষ্ঠিত; (সেপ্টেম্বর ৪-৮৷ ১৯২০) জাতীয়: 
ক্গ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীতহল। | ] 
রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা ও কর্মসূচি যে তাঁকে! 
অত্যন্ত বিচলিত করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রায় চোদ্দ মাস সফর শেষে | 
রবীন্রনাথ যখন দেশে ফিরলেন কেি মুই পৌঁছন ১৯২১-এর ১৬ জুলাই), 
অসহযোগ আন্দোলন তখন তুঙ্গে উদ্বিগ্ন রীন্্াথ কোনো কোনো করাত মুহ্থর্ত 
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও দবিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সীতা দেবী তার, 
স্বৃতিচারণে জানিয়েছেন: “ অসহযোগের বন্যা তখন (জুলাই ১৯২১) ] 
ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে জিনিসটা বেশ কিছু বিচলিত করিয়াছে বৌধ: 
হইল। দেশে ফিরিয়াইি তিনি এমন-সব চিঠি: পাইতে ছিলেন এবং এমন-সব কথা। 
গুনিতেছিলেন যে, তাহার মন খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। এমন-কি বিশ্বভারতী 
রতষ্ঠিত করার সংকল্প যেন আর তাঁহার মনে স্থির থাকিতেছিল না। তাহার অতান্ত 
অনুরক্ত দুই-একজনের ব্যবহার তাহাকে এই কঠিন আঘাত দিয়াছিল।” * [. 
'রবিজীবনীকার প্রশীস্তকুমার পাল লিখেছেন : “রবীন্্নাথের সমসাময়িক, 
একটি জীবনচিত্র পাওয়া যায় 26 141) [মঙ্গল্‌ ১০ শ্রাবণ] এডোয়ার্ড টমসনকে লেখা 
্রশান্তচন্্র মহলানবিশের একটি পত্রে। তিনি। লেখেন, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে থাবার, 
সময়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকক্সনা নিয়ে! অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কিন্ত দোশে 
ফিরে এসে তার মনে হচ্ছে, তিনি খুবই তুল! করেছেন, এই পরিকল্পনা সফল হবার 
কোনো আশা নেই। রাজনীতিকরা কিভাবে তাকে শিন্তাপ্রস্ত করেছেন তার বর্ণনা দিয়ো 
রশাস্তচন্্র লেখেন, জিতেন্্রলাল বন্যোপাধ্যায় দু-তিন দিন এসে অসহযোগ ও 4৩. 
পরা 09010-র আদর্শ বোঝাবার জন্য দীর্ঘ বিতর্ক করেন। ...এমন-কি 
শান্তিনিকেতনেও গান্ধীবাদ এতটাই দৃঢ়মূল।যে সেখানেও তার মানসিক বিশ্রাম 
নেই”? ] [| 
একই হতাশার সূর আমরা গুনতে পাবো টমাস স্টার্জ মুরকে লেখা একটি 
চিঠিতে। ২০ অক্টোবর, ১৯২১-এ লেখা সেই পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “7 
50500095 ০৩17 06000031001. 90118811708 সতত হত এগ 65 
[১0111091 ছি]টা0আাত। দা10 095 6680 0187008 0 15100 চা রা 
[051505০0 9£ [যাগ 9৪3 %521108 1০ 08 0908492 1 এ৪৪ ৪11৩0100 
[70 0%/0 19910) ০1 ঘা ] 100) 29 ৪ 0০০ ছ09 90413 106 9 800৩০8 
[60916 163015 0) আতা 079] ৪09৩,” সজনীকাত্ত দাসও এই 


অসহযোগততব সা ৩খতবর্ষে তোলপাড় তুলিল, চেউ গিয়া নিখিল বিশ্বের 


মতো নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে হয়তো নয়। অসহযোগ আন্দোলনের খবরে বিরত রবীন্দ্রনাথ 
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০-তে জগদানন্দ রায়কে লিখলেন : “7300-60068007 
অকান্ত-_ তার আবির্ভাব অস্তিমে ... অ-কাজ্জ করার উপলক্ষে যে মিল সে কখনই 
সত্য ও স্থায়ী হতে পারে না।”** ইতিমধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের 


অসহযোগের প্রশ্ন লইয়া দুইটি দল হইয়া গিয়েছে। আত্ডুজ, বিধুশেখর, অনিল মিত্র, 
সিদ্ধি ডাক্তার চিমনলাল প্রভৃতিরা অসহয়োগী, অপরপক্ষে জগদানন্দ রায়, প্রাক্তন ছাত্র 
যাহারা এখন শিক্ষক ও আমি।”১ 

এ-সব কথা অবশ্য আযান্ডুজই জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে। হয়তো 


১২৩ 


সেই কারণেই উদ্বিগ্ন রধাগ্রনাথ ১৯২০-এর ৪ নভেম্বর তারিখে নিউইয়র্ক থেকে 
আ্যান্ডুজকে লিখলেন : 46০ 580001520। ৪৪5 হি 015 থোা015 0 
0017005. [10101 1725 20111051 0106160 5 2০%1016 2 হাভ510 ঘা 1705 
21015 01009010010 9 016000]0 0159151. 091 211 175 52006 ৮৩ 15 


16001506008 00৫01155101 15 10100110051. 1170 [170৬6 ঘা 0011005 .. 


[00101 06107 10 92/0079051-7*২ বন্তুত, এই পর্বে গাি-আ্যন্ডুজ সখ্যতায় 
রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিব্রতবোধ করছিলেন। আন্ডুজের জীবনীকার হিউ টিন্কার (712. 
শুশ]তা) লিখেছেন : “... 182015 9820160 10 0211546 10121 80055 ৮723 
60000188106 08070175 ০0010 270 চ0276 11510985100 
92071115150, ডা00150 2908 105 755 ড1552-812180) 16 00951990072 
£01016%9। 00117091 €মাভাহসা। 90010 016 812) ড/051977 50170125 ৪0 
ডা) [10725 অসহযোগ সম্পর্কে আন্ুজ যে সম্পূর্ণ নিবর্ঘ ছিলেন, মনে 
হয় না। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরার পর (জুলাই ১৯২১) গান্ধিজির একান্ত সচিব 
মহাদেব দেশাই একবার এসেছিলেন শাস্তিনিকেতনে। ১৯২১-এর ১৪ সেপ্টেম্বর, 
গান্ধিজি ত্যান্ডুজকে লিখেছিলেন : “2/817596% 1763 £1%00) 716 ৪. 0110 
09501107101) 06 98111010121. 16108510805 116 580.) 13 01915100 0016 
2110 6৬৪0 0101977659, ০ 08015911819 1010) 0/ 11001781 0011100 119 5853. 
11010911180 00 9111 000 1098০6, %/1,9010 1 1956 08. 1) (016 5088816 01 
165)90%, [900] ৮111 791101 079 92016 10 7716...৮8৪ 

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরার আগেই অবশ্য অসহযোগ-বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল 
শাস্তিনিকেতনে। আশ্রমের তিনজন অধ্যাপক-_ ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায় ও 
কালীমোহন ঘোষ-_ শান্তিনিকেতন ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েন।”* ১৯২১-এর ৮ মার্চ তারিখে শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে 
লিখেছিলেন : “আমার দেশে ফেরবার সময় কাছে এসেছে। একদিকে মন যেমন খুশি 
হচ্ছে, তেমনি আর-একদিকে ভয় লাগৃছে পাছে দেশের লোকের সঙ্গে আমার সুর না 
মেলে। ?8/0781191) হচ্ছে একটা ভৌগলিক অপদেবতা... সেই ভূত ছাড়াবার দিন 
এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তারি আয়োজন করছি। দেবতার নাম করলে তবেই 
অপদেবতা ভাগে... আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাথ্চি। দেশের 
নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তাহলে দেবতার 
প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে 
রেখেছে সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করবার পত্র নিয়ে আমি 
বেরিয়েছিলুম-_ পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়... 


তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেই দিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁ শুরু 


দা 
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একই দিনে সম্ভোষচন্র মজুমদারকেও লিখছেন : “ দেশে নন্-কোঅপারেশনের 
যে বান ডেকেছে তার প্লাবন আমাদের আশ্রমে এসেও প্রবেশ করেচে তা বেশ বুঝতে 
পারচি। ... কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। "আমরা মানবের 


জেনো যে প্রমন্ততাকে পক্ষতুক্ত করে যখন কোনো কল্যাণকর্ম করবার চেষ্টা হয় তখন 
যত ধানের বীজ বোনা হয় তার চেয়ে কাটার বীজ বেশি পড়ে। বেড়া দেবার জন্য 
কীটা গাছেরই দরকার, ধান গাছের নয়-- অতএব গোলিটিক্যাল রাগারাগির বেড়া, 
নন্‌.কোঅপারেশনের বেড়া যেখানে তুলতে হবে সেখানকার মালী সেখানকার নিয়মেই 
কাজ করুক-_ কিন্তু বিশ্বনীড়ে আমরা বিশ্বদেবের নামে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করেছি। 
সেখানে সকল রকম বেড়া ভাঙতে হবে ”** 

৮ মার্চ, ১৯২১-এ জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্বত পত্রটি 
প্রবাসী” পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রতিবাদ 
করেছিলেন বিধুশেখর শানত্ী। প্রতিবাদটি মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী'তে, আযাঢ়, ১৩২৮ 
সংখ্যায়। আর মডার্ন রিত্যুর (75 75457 7612?) মে, ১৯২১ সংখ্যায় ছাপা 
হয়েছিল ত্যান্ভুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি (চিঠিগুলির তারিখ যথাক্রমে ২, 
৫ ১৩ মার্চ, ১৯২১)। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আশ্রমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য 
বিধুশেখর তার প্রতিবাদে লিখেছিলেন : “রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইয়াছে বর্তমান 
অসহযোগ-আন্দোলন ভারতকে বিশ্বের সহিত যুক্ত না করিয়া তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন 
অন্ধকারকেই পৃজা করিতে বসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এত দুর দেশে থাকিয়া! এখানকার 
বিষয় প্রত্যক্ষত কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। সত্য তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে, 
কিন্ত অসত্য ও অর্ধসত্য সংবাদও যে তাহার নিকট প্রচুর যাইতেছে সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নাই। তাহার এই চিঠিখানাও তাহার একটা প্রমাণ।... আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ 
এখানে উপস্থিত থাকিলে ও কথা বলিতেন না। মনে হয় তিনি তখন বরং ইহাই 
বলিতেন, এই আন্দোলনে ভারতের সহিত বিশ্বের যোগ-সাধনের বাধা ক্রমেই দূর 
হইতেছে, এবং ভারত নিজেরই অন্ধকারকে বহিষ্ধৃত করিয়া বিশ্বের আলোককে পূজা 
করিতে বসিয়াছে... রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনে ভারতে ইংরেজ-বিদবেষের আশঙ্কা 
করিতেছেন। অমি তাহাকে এ বিষয়ে সাস্তনা দিতে পারি। আমি দেখিতেছি যে 
পদ্ধতিতে এই আন্দোলন চলিতেছে তাহাতেই এই ইংরেজ্-বিদ্বেষ মূলত নষ্ট হইবে 
এবং হইতেছে ৮৯৮ 

জগদানন্দ রায়কে লেখা ও 'প্রবাসীতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮) মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 
চিঠির ইংরেজি অনুবাদ গান্ধিজি পড়েছিলেন। ইয়াং ইন্ডিয়া” (110 15412) 


১২৫ 


স্ 


পত্রিকার ১ জু. ১১২১ সংখ্যায় গান্ধিজি কবির বক্তব্যের উত্তর দিলেন: “] 184৫ 


158015 [18015311907 19079 18718821 01590000711500, ] আয 501 00 


057৮6 09111910157 15 আা112] 01 হাতা 0 11200151050 8০15. 


এবং উত্তরের উন-শেব অনুচ্ছেদে লিখলেন: “] ৮801 019 ০08110155 01 81] 016 


12105 10 69 6109 99001 [01005 29 76619 25 [30551]6. 8৫] 16750 09 


ও 0০৭) 09 তি9:19 ৫7১.৮৭৯ একই দিনে ইয়াং ইভিয়া ১ জুন, ১৯২১)-তে 
গাঞ্ধিজি লিখেছিলেন “৭৩ ৮০০৫3 4710” শীর্ঘক আরেকটি ছোটো নিবন্ধ-__ 
আন্ডুজকে লেখা ও মভার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকার মে, ১৯২১ সংখ্যায় মুবিত রবীন্দ্রনাথের 
পূর্বোক্ত তিনটি পত্রের উত্তরে। প্রায় আচার্য বিধুশেখরের ভাষাতেই গান্ধিজি সেই 
নিবন্ধে বললেন : ৭0 21 70111170, 1 518]1 019580৮ 60 80391071076 70619. 
008... ] ০10 1066 10 62990191017 010 11018 0100 07-001018000 17 
00700110115 101 2109 01 0)6 01105 116 6215, 8010 110 71660 119৩ 100. 
০8830 10 6 85101160015 ০0000 101 17017600006 ০07. 
60006771101... 01171960176 7১01 চি৪1 1109: 1307-5907767911017 15 17067000 
10 61901 2 01010956 21] 0০৮60010019. 210 096 ড165.. 01 0৩ 0010217 
07-00070781101 19 101007060 (0 1708%5 070 %/23 10 1581, 11000018916 804 
019 0০0078000 08550 00 [00002] 155260% 210 (0050.55 
কিন্তু গাদ্ধিজি অথবা বিধুশেখর শান্তী-_ কারো কথাতেই আশ্বস্ত হন নি' 
রবীন্দ্রনাথ। দেশে ফেরার কিছুদিন আগেও ২৬ মে, ১৯২১-এ সুইডিশ আকাদেমিতে। 
অনুষ্ঠিত নোবেল-বক্তৃতায় নাম না করে গান্ধিজির অসহযোগ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ 
তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :'1 0০701 1001010081 1015 05 50111961701 101 
101৩০: 017501108, 161601 81 7808, 75]601 207 ০100৩. 1116 90110 01 [70191 
1085 21/895 [0190181060 076 10681 01 011... 2০৬, ৯1760 1) 019 07630111 
0779 01701101081 81150 1119 011010167, 01110 52110 268 [7018 0 ঠি] 
1০৮01 0616 5/69: ] ভি৩111802১ 
দেশে ফিরে আসার পর গান্ধিজির অসহযোগতত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 

অসহিষুরতা তীব্রতর হয়েছিলে বলে মনে হয়। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন ১০ আগস্ট, 
১৯২১এর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ “আশ্রমবাসীদের সমক্ষে "শিক্ষার মিলন' গড়িয়া। 
শুনাইলেন।”” চিঠিপত্রের বাইরে, দেশের মধ্যে, গান্ধিজির অসহযোগনীতির এটাই! 
প্রথম প্রকাশ্য সমালোচনা। প্রবন্ধটি কলকাতায় ইউনিভার্সিটি 'ইনস্িট্যুট আশুতোষ 
চৌধুরির সভাপতিত্বে দ্বিতীয়বার গঠিত হয় ১৫ আগস্ট, ১৯২১-এ, এবং ঈষৎ 
পরিবর্তিত আকারে তৃতীয়বার পঠিত হয় ১৮ আগস্ট তারিখে আযালফ্রেড থিয়েটারে, 
আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে । প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। 
পুস্তিকা ছাড়াও “সবুজপত্র' ভাদ্র, ১৩২৮ এবং, 'প্রবাসী' ও “ভারতী'-এর আশ্বিন, 
১৩২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।* 
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এই প্রবন্ধ অসহযোগ -পর্র্থকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃতি করেছিল। 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌভীয় সর্ববিদ্যারতনে তীর প্রতিবাদ জানালেন “শিক্ষার 
বিরোধ” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। প্রবন্ধটি চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত নারায়ণ” 
পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়" অসহযোগ-সমর্থকদের সমালোচনা 
ও শরংচন্দ্রে প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তার বক্তব্য বিশদ করলেন “সত্যের 
আইন” শীর্ষক নিবন্ধে। নিবন্ধটি ১৯২১-এর ২৯ আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটযুট 
হলে পঠিত হয় এবং 'গ্রবাসী'-র কার্তিক, ১৩২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় “সত্যের 
আহান”-এর ইংরেজি অনুবাদ “০ 0৪ ০6৫6 80” প্রকাশিত হয়েছিল মভার্ন 
রিত্যু পত্রিকার ১৯২১-এর অক্টোবর সংখ্যায়। ইতিমধ্যে গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের বহু 
আলোচিত সাক্ষাৎকার ঘটেছে ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২১-এ জোড়াসীকোর বাড়িতে। চার 
ঘন্টাব্যাপী এই আলোচনার কোনো বিশদ বিবরণ জানা যায় নি। কিন্তু এবিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই যে এই আলোচনায় কৰি ও মহাত্মা মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন নি। 
ইয়াং ইন্ডিয়া" (১৩ অক্টোবর, ১৯২১) পত্রিকায় গান্ধিজি “7৩ 081] ০6175 
শৃ'৫,৮-এর উত্তর দিলেন *ণু]হ 0৩9 960107৩1” নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে 
গাঞ্ধিজি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন : 4715 69585 ["10 0811 01 
116 17807] 587555 83 ৪ ৫710 10 45 201 170 ঠা) ০ [10816006816 
9908/50 110 01101618700 0 6৮০0 ৬1016008 28815 11096 10 01তা 
হি) 05. ] 1952৫ 010 706 23 & 901701061 ৮/217116 05 85910501009 
80107080006 01011155 ০21100 91800, [-0101018), 1101010121106, 12101721006, 
[তাত ৫, 00107 01011১50689. 01০০৭. কিন্তু তার পরের অনুচ্ছেদেই 
বললেন : “8৮1. ৮1119. ] 970০ ৮110) ৪1] 0080 1006 090911723 9010 89 10 039 
176063510 0£ 81010011635 1651 9০ 08896 10 1011115 [17050 701 ০৪ 
0067509090 10 61007561116 71000510100 08 10010 19 21 3801) 01170 
09016706 00 81019 90816 1 016 ০001117 (002- 1110%৩ 8710) 8110 ৪৪910 
80706816010 169500, 8100 160 716 29905 11001 119 10110001) 019 ০0070 
1085 ০0716 19 06110501010) 50110006 %11661 89 1116 £1%1 011016179, 11 1185 
0016 50 80011710071905 111710178, 2?িতা' ০৪ 106918170,7765 
সজনীকাত্ত দাস লিখেছেন : “১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রত্যাবর্তনের 
পালা শেষ হইল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ সার আশুতোষের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া 
গেল; নিয়মিত স্কুল কলেজ চলিতে লাগিল।”*" কিন্তু বিশ্বভারতী সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ কাটে নি। ৩১ অক্টোবর, ১৯২১-এ তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে 
লিখলেন : “বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্প্রতি যে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে 
তাহাতে মনে বড় বেদনা পাইয়াছি।... নিজেকে বড় একলা বোধ হয়।”” ২৩ 
ডিসেম্বর, ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত 
ভাষণের শেষেও গান্ধিজির অসহযোগ-তন্বের কথা স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথ 
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ঃ 


* বলেছিলেন : “কোনো জঅন্তি যদি স্বাজাত্যের উদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে 
একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য 
সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে 
কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর 
সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্ছে।'”** এমনকি ১৯২২-এও যখন অসহযোগ 
আন্দোলনের আগুন প্রায় নির্বাপিত-__ সাধারণ ত্রা্মামমাজ মন্দিরে ২ আগস্ট 
বিদ্যাসাগরের মৃত্যু সাংবাৎসরিক সভার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ গান্ধি ও অসহযোগত্বের 
প্রসঙ্গ তুলে ছিলেন। প্রদ্যোতকুমার সেনগগ্ু-অনুলিখিত এই ভাষণটি 'প্রবাসী'র ভাত, 
' ১৩২৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই ভাবণের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ বলেন : “আমি 
মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত 
গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা 
উভয়কালের মধ্যে একটি অতলম্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহুরে ডুবিয়ে 
দিয়ে,বসেছি।... তাই আমরা একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য 
সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, 
পাশ্চাত্যবিদ্যা আমাদের সইবে না।”* 

'রবিজীবনী'-কার জানিয়েছেন : “বস্তুত শুধু এই ভাবণেই নয়, এই সময়ের 
আরও অনেকগুলি ভাষণে রবীন্্রনাথ নাম না করে গান্ধীজির পাশ্চাত্য-বিরোধিতার 
নিন্দা করেছেন...।”*১ এই গান্ধি ও অসহযোগ-বিরোধী পর্বের সমাপ্তি সম্ভবত ১৯২২ 
সাপের নভেম্বরে ঘটে। ১৪ নভেম্বর, ১৯২২-এ ব্রিবান্্রম থেকে কবি কালিদাস 
নাগকে লিখলেন : “শান্তিনিকেতন এখন আর বোলপুরের কোগে নেই__ বেড়িয়ে 
পড়েছে এখন তার রথযাত্রা। আমি এতদূর আশা করিনি-- কারণ গান্ধি তার 
সন্যাসীর কল দিয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বের কাছ থেকে ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন। প্রথম 
যখন দেশে ফিরে এলুম তখন দেখতে পেলুম বিশ্বমন্ডলী থেকে ভারতবর্ধ দূরে চলে 
গেছে। ভারি উদ্বেগ মনে জেগেছিল... যাই হোক্‌ এখন দেখতে পাচ্ছি, মাঝে 
ভারতবর্ষের বিশ্বচৈতন্যকে জোর করে চাপ! দেওয়া হয়েছিল বলেই সে নিজের 
বিরাটকে ফিরে পাবার দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আম্চর্য এই যে, আমি কোথাও এবার 
বাধা পাইনি। পথ এখন প্রতিদিন সুগম হয়ে আস্চে এখন কেবল সহকারী সুহাদবৃন্দের 
দরকার। এ পর্যন্ত পশ্চিম মহাদেশ থেকেই আনুকূলোর প্রস্তাব এসেছে। এখন দেশের 
লোকের সহযোগিতার প্রতীক্ষায় আছি।”*ং 


৪. 


গান্ধিজির অসহযোগতত্র প্রভাবে ও প্রসারে সন্যজাত বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন 

হতে পারে এই. আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, অসহযোগ 

আন্দোলনের অবসানে স্বস্তি ফিরে পেলেন তিনি। কিন্তু কবির ভিতরে আর একটি 

ত্দ্বের অবসান এত সহজে হয় নি-__ হয়তো কোনোদিনই হয় নি। সেই ছন্ৰ 
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বশত পরতিষ্ঠনিক রূপক বিনে। সমসাময়িক চিঠি ই ভর 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে অনেক জারগায়। ১৯২০-১৯২২-ঁ এই; € 
করে রবীন্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে মতান্তর ও মনাস্তরের কথ আমরা আগেই . 
বলেছি। ১৯২১এর ১৮ গরশ্রিল তারিখে প্যারিস থেকে রবীন্দ্রনাথ আন্ুজকে ষেটিঠি 
লিখেছিলেন তারও প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে আগে! একই সময়ে লিখিত. 
আরেকটি চিঠিতেও (তারিখহীন) রবীন্দ্রনাথ আ্যান্দুজকে লিখেছিলেন একই কথা : 
49200701582, 025 0990 06 001552108 01 হা) ০৮0 5011 1861 
0158150 00 23 501] ৮185 1800 01109 ০৬0 016287-9100 1 108101913 ও 
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197753101০৮ ব্টার্জ ঘরকে লেখা যে চিঠির (২০ অক্টোবর, ১৯২১) অংশবিশেষ 
আগে উদ্ধৃত হযেছে, সেই চিঠির শেষাংশেও বিধিবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ তার সংশয় ব্যক্ত করে লিখেছিলেন : “519: 7১৬6 ] 10 ৫০ 1 
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বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার (২৩ ডিসেম্বর, ১৯২১) প্রায় একবছর 
পরেও রহীন্রনাথ এই বিদ্যালয়ের বিধিবন্ধকরণ সম্বন্ধে স্বস্তিবোধ করেন নি। ৩০ 
আশ্বিন, ১৩২৯-এ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন : “খন মন শ্রাস্ত হয়ে পড়ে তখন 
বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়-_ তখন বুঝাতে পারি খন কবিত্ব রচনা করেছি 
সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই 
হচ্ছে মায়া। এ কি:টিকবে? আইডিয়া দ্রিনিসটা সজীব, কিন্তু কোনো ইন্ট্যুিশনের 
লোহার সিদ্ধুকেও তো তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না-_ মানুষের চিত্ক্ষেত্রে যদি সে স্থান 
পায় তবেই সে বর্তে গেল।”* বস্তুত, এই সংশয় রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ও পীড়িত 
করেছে আজীবন। প্রশাস্তচন্্র মহলানবিশকে লেখা. রবীন্দ্রনাথের ১৩ সেপ্টেম্বর, 


- ১৯২৮ ও ২২ এত্রিল, ১৯৩৭-এর দুটি চিঠিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রথম 


চিঠিতে (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) তিনি অসহযোগ-আন্দোলনের কালে বিশ্বভারতী- 
বিরোধিতার কথা স্মরণ করে বলেছেন : “যখন বিশ্বভারতীর আইডিয়াটাকে নিয়ে 
পড়েছিলুম, সেই আইডিয়াটা আমার কাছে ক্রমাগতই আকার দাখী করছিল। .. 
আমার এই কথাটা আমার সহযোগীরা কেউ গভীরভাবে সত্যভাবে গ্রহণ করতে 
পারেন নি। এমন-কি পিয়ার্সনও নয়। অতএব বিশ্বভারতী প্রায় একলা আমার মনে 
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আইডিয়া রূপেই রয়ে গেল। কিন্ত তুমি জানো, আমি রূপের জাতি। আকারহীন র্ 
আইডিয়া আমা! কাছ থেকে কেবলি রূপের 'দাবি করে__ যতক্ষণ সেই দাবী বাথ ট 
হতে থাকে ততক্ষণ আমি নিরভ্তর দুঃখ পাই॥... আমার দুধ এই যে, আমি মনের ! ১ 
মধ স্পটই দেখতে পেলুম, কিন্তু উপাদান জ্বোগাড় হল না বলেই ওকে রাপ দিতে 
পারলুম না। তখন থেকে যে কষ্ট ভোগ করে এসেছি সে হচ্ছে সেই রূপকারের কষ্ট, 
যার পট কেনবার তুলি রং কেনবার সামর্থ। নেই।” বেক্ররেখ আমার)।% আর 
দ্বিতীয় চিঠিতে (২২ এপ্রিল, ১৯৩৭), তার মৃত্যুর চার বছর আগে, রবীন্্রনাধ | ও 
লিখেছিলেন : “কনস্টিট্ুশনের ফাদে পড়ে আমার হাত থেকে এ এখন দশজ্রনেক্র | 
হাতে পড়েছে। দশজনে মালমসলা জুটিয়ে গড়তে পারে, নিজের আনন্দে নিভৃতে সৃষ্টি | . 
করতে পারে না। তাদের কাজে নানা প্রকার জোগাড়যনত্ের দরকার এবং ভিড়ের হাটে । 
যে জিনিষটার প্রচলিত মূল্য বেশি তারি পরে তাদের ঝৌক বেশি। সেই জনোই বহু: 
আপত্তি করেও কলেজটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না। বাইরের দিকের . 
এখন সব জিনিবটাই অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। অথচ এখনো এর দায় আমার এবং 
09747 
এ রা 
এই ছন্দ ও সংশয় সত্বেও বিশ্বতারতীকে বিধিবদ্ধ রূপ দিতে হয়েছিল; 
রবীন্রনাথকেই। গড়তে হয়েছিল সাংগঠনিক পরিকাঠামো, আপোস করতে হয়েছিল৷ । 
তার নানা অনিচ্ছা ও প্রতিকূলতার সঙ্গে, প্রধানত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তাগিদে। সেই ৷ 
ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তে, আর সেই ইতিবৃত্েই নিহিত । 
রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার ও' রবীন্ানাথের দুই । 
বিরুদ্ধ মতাদর্শের সূত্র। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে আমি অবশ্য ৰ 
আলোচনাকে মূলত বিদ্যাতবর্নের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখব। রবীন্দ্রনাথের ১ 
পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপরেখাটি মনে রাখলো এ-কথা বোধ হয় বলা চলে যে .. 
বিদ্যাভবনকে ঘিরে রবীন্রনাথ রচনা করতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জানকাণ্ড এবং | 
শ্রীনিকেতনকে ঘিরে তার কর্মকাণ্ড! এই কর্মকাণ্ডের পটভূমি এতই ব্যাপক ও । 
তাংপরযূরণ যে স্থানাভাবে আমার নিবন্ধে তার আলোচনার অবকাশ নেই। একই : 
কারণে আমি কলাভবন ও সংগীতভবনের আলোচনা থেকেও বিরত 'থাকব। | 


বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঠিক কবে করে রবীনরনাথ নিশ্চিতভাবে ণ 
জানা নেই। একথা ঠিক যে ধযুবিভ্ের দাবি অথবা বিদ্যালয়ের | 
ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা, ভেবে রী । 


॥] 

1 হি 
| 
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বায় আনাস নিল রহন্নাথের একক চে্টা। এখানেই উর শির সঙ্গে 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার যোগসৃত্র। তার স্বদেশচিস্তায় যেমন, শিক্ষাভাবনাতেও 
তেমনি দুটি প্রত্যয়ের কথা বার বার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ : আত্মশক্তি ও আত্মপ্রকাশ 


প্রক্রিয়া। আমি নিজে যা, তা-ই 'সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে” 1) 
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হয়ে ওঠা। অর্থাং, নিতেন অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগানৌ।”৬ 
আত্মশক্তির বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, যার আয়োজন তিনি করেছিলেন 
বিদ্যালয়ে। আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রয়োজন, কারণ সেখানেই হবে বিদ্যার উৎপাদন, 
সৃজনশীলতার চর্চা, জ্ঞান ও জ্ঞানীর সমবায়। আজকের ভাষায় এই কেন্দ্রকে বলতে 
পারি ০০াঘাএ 9 95010251 এটাই গবেবণার ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের কথাই 
রবীন্দ্রনাথ ডেবেছিলেন তার বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায়। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : “১৯১৮ সনের পূজাবকাশের পূর্বে 
একদিন কবি এন্ডুজ ও রহীন্দ্রনাথের কাছে তাহার বিদ্যালয়কে ভারতীয় শিক্ষাকেন্ত্ 
করিয়া তুলিবার কথা ব্যক্ত করিলেন। কৰি কলিকাতায় আসিলে এগডুজের চেষ্টায় 
স্থানীয় গুজরাটি ব্যবসায়ীরা জোড়াসীকোয় তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন! কবি 
তাহাদের নিকট সর্বপ্রথম তাহার বিশ্বভারতী" পরিকল্পনা প্রকাশ করেন (৫ অক্টোবর, 
১৯১৮)।৮৯ এই সব আলোচনার কোনো বিশদ বিবরণ রক্ষিত হয় নি। ২৩ 
ডিসেম্বর. ১১১৮-তে বিশ্বভারুতীর ভিত্তি স্থাপিত হল। এই উপলক্ষে প্রদত্ত 
র্ন্রনাথের ভাষণ একটি পৃত্তিককারে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাবণের কোনো অনুলিপি 
পুস্তিকাটি পাওয়া যায় নি। প্রশাস্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, 
আন রি পরিবার পারিসিফেতন পির বৈশাখ, ১০২৫ 
সংখ্যায় প্রকাশিত “বিশ্বভারতী” প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।*” তার অনুমান যদি ঠিক হয় 
তবে বলতেই হবে যে ১৯১৮-তেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ 
সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। সেই প্রবন্ধে রবীনদ্রনাথ লিখেছিলেন : “... 
শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উত্তাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্াকে দান করা। বিষ্যার ক্ষেত্রে 
দেই সকল মরিদিগকে আহান করিতে হইবে ফাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা-দারা 
অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিউ আছেন। তাহারা যেখানেই নিজের কাজে 
একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে হ্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই 
উৎসধারার নির্বারিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।””১ বেক্ররেখ আমার) 
এই প্রবন্ধে রধীনদ্রনাথ অবশ্য বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত করার কথা এখনও ভাবছেন না প্রাচ্য সংস্কৃতি-চর্চা কেন্দ্র তার অধিষ্ট। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি 
কোনোদিনই জ্ঞান বিতরণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে পারেন নি। তাই, 
শাস্তিনিকেতনে কোনো (55010 081%908 গড়ে ভোলার অভিপ্রায় তার ছিল না। 
তিনি খুঁজছিলেন বিদ্যা উৎপাদনের ক্ষেত্র, স্থাপন করতে চেয়েছিলেন গবেষণী-কেন্ত্র, 
গঠন করতে চেয়েছিলেন বুধমণ্ডলীর সমবায়। রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের কথাই 
রহীন্দরনাথ জানিয়েছিলেন শ্রীমতী সেমুরকে (475 11856 8৩/1001), ১৭ এপ্রিল, 
১৯১৯-এ লেখা একটি চিঠিতে : “1715 507001 ৮111 ৮৩ ০71 ৪ চা 06 8010৩ 
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00076101751 5075776 0154808000 .. ৪ ঢা 1001%57310-- 091 ঠা) 01 
নি ৮4 রাতে 176 51781 5৩ 190 ঘি) 00150 ব5127005... 705 
[061000 06 6000211011 ৮111] 05 000115 01661611 হি) 0396 10011051501) ০8 
[59500 089 01019510055 69060191151 17019. [0 6৬07 10001800810 
0610211118, 0৩6 ৮11] 09 00৩ 01 দে0 158010675 ৬100 07 016 01671 01 190 
গদা। 09522101) 01 আরো আহত 95000010900 15 ৮127 160 ৪00 ৯1115 
16800115110] ঠা গাগা ০০079 0 065 2৪ 6727260 07.৮৭ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে এই সব ভাবনাই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত 
করলেন দক্ষিণ ভারত সফরের সময়ে (৬ জানুয়ারি, ১৯১৯-১৭ মার্চ, ১৯১৯) তার 
বিভিন্ন ব্তৃতায়, বিশেষত মান্রাজে, আনি বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 
আচার্যরূপে পঠিত তিনটি প্রবন্ধে (১০ মার্১১২ মার্চ, ১৯১৯)। প্রবন্ধ তিনটির নাম 
যথাক্রমে, “76 02106 06 17019708106”, 76016398৩01 05 
0159” এবং “016 9০17017১011" 7২2112100.৮ দক্ষিণ ভারত সফরের শেষে 
রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন ১৯১৯-এর ১৭ মার্চ তারিখে। তিন দিন পর, ২১ 
মার্চ এমপায়ার থিয়েটারে কবি পড়ে শোনালেন তার “[৩ 0৩00901 [ছ01থ0 
04108৮। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, আশুতোষ চৌধুরী, 
অধ্যাপক গেডিস্‌, অধ্যক্ষ জনস্টন, ব্রজেন্্রনাথ শীল, সরলা রায়, সি. এফ. আ্যাশদুজ, 
প্রাকৃষ্ণ আচার্য এবং অবলীন্্রনাথ। রবীন্-্রীবলীকার বলেছেন : “কলিকাতায় 
এদেশে কবির প্রথম ইংরেজি বন্কৃতা।””” কয়েকদিন পরে ২৪ মার্চের সন্ধ্যার একই 
প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনালেন শাস্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের। সীতা দেবী 
জানিয়েছেন : “প্রবন্ধটি বেশ রড়ো ছিল, পাঠের পর কিছুক্ষণ আলোচনাও হইল?” 
“৩ 02005, 01 17019 0810৪” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার পরিকল্পিত 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুত্ের উপস্থাপনা করলেন। প্রথমত, এই 


বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে বললেন : “... 1186 [থা সি) 0 ০ঞ" 


01965130810 86 115 ০0158000৮৩ ৮101: 06101015089, 1৩0 50810 
9 01008. 00898. 810 [1] 5০০7৩ £%৩0 (0 0া। 0 103৩: 401: 01 
10161160081 65701018007, 800 05211003 800 176 (60712 57017 86 1712 
175 ০58080% ৮াতাঞে 0 (তে 27778 ০8176 90019106009 ৪2 
1065101015, 8000800]. ০01) 0015 650015 1840781 900 91170155016 551 & 
15106 005০ টিম: 068 1158 ৪00 2০108 101051508০.৮ (েক্ররেখ আমার)। 
দ্বিতীয়ত, এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছাত্র সংগ্রহ নয়, বিদ্যার সমবায় 
স্থাপন £ “৮ জাত ৪) 0 81107005 8€ 0000718 11810091 001%057195 95 
৮6£াছ। 000 016 7000 ৪1010 5050075 0027৩ ঠ 1) 0 01100, ৪20 
1061 দত 0856 ৪৮০০ 0 (009 05208915... 156 95 0িয 0096 (0০%/ 10 (25 
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7005 ৪1 20515 29 00 39101011355, 8510 8510 50900015 ৪13০ ... 46 75 
[00৮ 0591 05 500060086100 07 10661180018] 00703 06100 00110 15 016 
[103 00001151% 00155101) 01 ৪ 0015651, 01115 16 015 1100153 01৪ 
11517060511, 01৩ ০ভাঃত 0111৩ 06816 116ি 01111017291101791 1180.” 

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন : “5 50286510015 098 মত 97010 
£6167855 5070165/1)619 ৪ ০6:0175091 00702, 1110) ড11] ৪0৪০1 200 0] 
00891107700) 01671 00113 0 01" 18710 ৪20 ৫17িতাি€0 885 211 0 
[0960819 06 10211015 800 17745 02016 ৫ ০07171616 2752 7705712 ০7 ০ 
124 ০17০৮ বেক্ররেখ আমার)। চতুর্ঘত, এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 
ভারতীয় বিল্লাচর্চাকে শক্তিশালী করে তোলার অর্থ পাশ্চাত্বিদ্যার বিরুদ্ধতা নয় : 
1075 005 0০8 11055 01৩ 0156 8৪ ৪11 06 61001005 গা) 0 0৬) 00110য6 
1084৩ 10 76 90602176760, 00119 1৩151 13৩ ৩92 0011016, 01 01) 10 
8০০60% ৪100 85510711810 1, 800 059 1 0 ০0৮ 00৫ 800 001 85 00] 
01097--1 পঞ্চমত, তার পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার, বিষয়গুলি বিশদ 
করে রবীন্দ্রনাথ জানালেন: “3০, 0) 0৮ 0৪7৮6 0170190 15210116, দত 9 
[00৬106 টি ০০-00108150 5000) 01 ৪]1 01656 0166100 00101165009 
৬০০1০, 17৩ 08010 006 900011900১9 0910, 10519181010, 06 9100 800106 
208907910- 2000 5105 65 506 ৮10) [শা 00৩88809580 00 011 11101 
সহ] এ6 ৮5 8015 10 23510111016 055 189 ৮৫ 

লক্ষণীয় যে, ইয়োরোপীয় বিদ্যার আস্ত্ীকরণের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ এখনো 
বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনকেন্্র হিশেবে ভাবছেন না। 
বিশ্বভারতীর ভিত্তিপত্তন হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮-তে; তার কর্মকাণ্ড শুরু হল 
আরো ছয় মাস পরে, ৩ জুলাই, ১৯১৯-এ। ইতিমধ্যে জগদানন্দ রায়ের সম্পাদনায় 
১৩২৬এর বৈশাখ থেকে "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরগ্ত করেছে। 
বিশ্বভারতী কার্যারস্তের সূচনারূপে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন (৩ জুলাই, 
১৯১৯), তার প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়েছিল শান্তিনিকেতন" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 
বিধুশেখর শাস্রীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষণে বলেছিলেন একসময়ে 
বিধুশেখর আশ্রম ত্যাগ করে আর আধারটিকে ধারটিকে নিজের করে তার উ 
পৃথিবীর সর্ব হতে সংগ্রহ ও সৃষ্চয়' করার স্বগ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। নানা 
কারণে তার সংকল্প সিদ্ধ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁকে আশ্রমে ফিরিয়ে 
আনলেন__ “এবার তাকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিম্থৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্বের 
চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাঞ্জই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ 
যোগ্য। যীরা যথার্থ শিক্ষার্থী__ তারা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারিদিকে 
সমবেত হন তা হলে তো ভালোই, আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত 
না হন তা হলেও এই যজ্ঞ বার্থ হবে না।”"* 
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এই ভাষণে নবজাত বিশ্বভারতীর যে উজ্জল ছবি একেহেন রবীন্দ্রনাথ সেটি 


এইরকম : “আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত গালি প্রাকৃতভাষা ও শান্ত : ঃ 
অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন 


সিংহলের মহাস্থবিরঃ ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীম শাস্ত্রী মহাশয়”? 
বস্তুত, ছবিটি ততটা উজ্জল ছিল না। লক্ষণীয় যে, উক্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র 
ছাত্রীর উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন 
শাস্তিনিকেতনের কর্মী এবং বিদ্যালয়ের উত্তর-বিভাগ, অর্থাৎ নবজাত বিশ্বভারতী 
সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। তিনি লিখেছেন : “কবি তখন মনে করিতেন বাহিরের সাময়িক 
ছাত্র দ্বারা স্থাযী বিদ্যার্চার কেন্দ্র গড়িতে পারা যাইবে না। তাহার বিশ্বাস ছিল 
আশ্রমের শিক্ষক ও অন্যান্য আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে জ্ঞানচেতনা উদ্বুদ্ধ 
করিতে পারিলে বিদ্যা স্থায়ী ফলপ্রসূ হইবে। আশ্রমের শিক্ষকদের কেবলমাত্র 
স্কল্মাস্টার হইলে চলিবে না, তাহারা জ্ঞানতপ্বী হইবেন-_ এই ছিল কবির ইচ্ছা। 
শৃ্তিনিকেতনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমতো এক-একটি বিবয় নির্বাচন করিয়া 
অধয়ন ও গবেষণা কার়্েরউী হইবেন, এই ছিল আদি িশ্বভারতীর পরিকলনা 
শাস্তিনিকতেন' পত্রিকার মাঘ, ১৩২৬ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী-বাগাসিক বিবরণ : 
-১৮ই আষাঢ় হইতে ৯ই পৌষ, ১৩২৬ সাল” শীর্ষক "শিক্ষণীয় বিষয়, ব্যাখান, 
অধ্যাপনা ও পাঠ” সংক্রাত্ত বিশদ কার্যক্রম: প্রকাশিত হল গং ৭-৮)। নতুন 
অধ্যাপকদের মধ্যে এসেছেন সিংহল থেকে ধর্মাধার রাজপুরু মহাস্থবির ও মিথিলা 
থেকে কপিলেশ্বর মিশ্র। কিন্তু জ্ঞানচর্চার জন্য আশ্রমের শিক্ষক ও বাসিন্দারাই শুধু 
বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী হবেন__ রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। 
প্রভাতকুমার জানিয়েছেন : “মহাস্থবিরের বক্তৃতায় প্রথম প্রথম আমরা সকলেই 
যাইতাম; কিন্ত দিন যতই যায় শ্রোতার সংখ্যা: ততই হ্থাস পায়। ... মোট কথা, এই 
বক্তৃতা শুনিবার উৎসাহ প্রায় সকলেরই নিডিয়া, আসিল। শেষ পর্যন্ত দেখিলাম 
শ্রোতাদের মধ্যে দুইজন টিকিয়া আছেন-_ একজন বিধুশেখর, অপরজন রবীন্দরনাথ। 
কবি নিশ্চল হইয়া ধর্মগুরুর জটিল তত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 

" পাণিনির ব্যাকরণ অধ্যায়নের ফল আরো শোচনীয়। ... শিক্ষকদের অনেকেই 
যোগদান করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত টেকেন নাই একজনও... সংস্কৃত শিক্ষার জন্য 
বিশ্বভারতী বিশেষ কোনো খ্যাতি অর্জন করিতে পারে নাই। অথচ এইটি ছিল কবির 
অন্তরের অন্তরতম বাসনা।”* . 

প্রমথনাথ বিশী এই সময়েই ব্ধাচরযাশ্রমের পাঠ শেষ করে বিশ্বভারতীতে প্রবেশ 
করেন। তিনি এবং আন্ধদেশীয় বিদ্যার্থী চলমায়ই সম্ভবত বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র। 
প্রমথনাথ তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন : “আমাদের দুজনের অধ্যাপনা ও পরিচালনার 
ভার শান্তী মহাশয়ের উপরে পড়িল। ঠিক কিভাবে আমাদের চালনা করিতে হইবে সে 
বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা কাহারো ছিল না। ... এইটুকুমাত্র স্থির ছিল যে, সংস্কৃত প্রাকৃত 
পালি আমাদের খুব করিয়া শিখিতে হইবে। কারণ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে 
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ইন্ডোলজি বা ভারততত্ব””” বেক্রুরেখ আমার)। প্রমথনাথ আরো! ধলেছেন 
পমিশ্রজীর [কপিলেশ্বর মি] এই মিশ্রবয়সের ক্লাসে পাণিনির অধ্যয়ন যে কিরকম 
চলিতে ছিল তাহা গোপন রাখাই উচিত।” তারপর পাশিনি-অধ্যয়নের করুণ 
পরিসমাপ্তি এক কৌতুকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন প্রমথনাথ” 

প্রভাতকুমার ও প্রমথনাথের বিবরণ' থেকে মনে হয় বিশ্বভারতীর কার্যক্রম 
তখনও কোনো নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ রূপ পায় নি, যদিও 'শাস্তিনিকেতন' পত্রিকার 


শ্রাবণ, ১৩২৬ সংখ্যায় ও অন্যত্র বিশ্বভারতীর আধ্যাপকদের নাম ও পঠনীয় | 


বিষয়গুলির বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচালনার জন্য একটি 
পরিচালক মন্ডলীও গঠিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার লিখেছেন : “বিশ্বভারতী বলিতে 
তখন উচ্চ জ্ঞানচর্চার জন্য যে বিভাগ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাকে বুঝাই... এই 
বিভাগের অধ্যক্ষ পদপ্রাপ্ত হন বিধুশেখর...” ** তদানীত্তন বিশ্বভারতীর প্রথম 
কর্মকর্তারা ছিলেন :সভাপতি- বিধুশেখর শাস্ত্রী; সম্পাদক- রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর; অন্যান্য 
সদস্য- নেপালচন্দর রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, সন্তোষচন্ত্র মজুমদার, ভীমরাও শান্্রী ও 
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়” সে 

কিন্ত কার্যক্রমের শিথিলতা সত্বেও, ভারতবিদ্যাচচাহি যে ছিল বিশ্বভারতীর মূল 
লক্ষ্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'শাস্তিনিকেতন পত্রিকার আশ্দিন-কার্তিক, 
১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত “বিদ্যাসমবায়” নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 
দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা 
বিচার করিতে হইবে। ... ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে 
তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সন্বনধ নির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে।” 
কিন্তু ইয়োরোপীয় বিন্যাচর্চাকে দেখেছেন প্রধানত প্রাচ্যবিদযাচ্চার অনুসঙ্গরূপে : 
“অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি 
বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে যুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।”” আর, 
এই সময়েই রখীন্্রনাথকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে 
বলেছিলেন : “ধিশ্বভারতীর বিদ্যায়তনের শিক্ষা প্রভৃতির যে আদর্শ খাড়া করা হয়েছে 
সে সম্বদ্ধে অনেক তর্কের বিষয় আছে। আর একবার সকলে বসে না' আলোচনা করলে 
চলবে না। যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষভাবে আপীল করেছি সে 
হচ্ছে বিশ্বভারতীতে ভারতীয়বিন্যার সমবায়। এখানে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, 
শিখ, পারসী প্রন্ৃতি সকল বিদ্যার একটা সমন্বয় ক্ষেত্র হবে তোদের আদর্শের মধ্যে 
তার কোনো পরিচয় নেই।”** (বক্ররেখ আমার) 

এই চিঠির প্রেক্ষিতেই শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবের কয়েকদিন পরে প্যারিস 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ভ. ফুশে (5০9০০) ও কলকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভারতততুবিদ রমাপ্রসাদ চন্দের আশ্রমে আগমন ও বিশ্ব- 
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ভারতীতে প্রদত্ত তিনটি বন্তৃতা (২১-৩০ ডিসেম্বর, ১৯১১) বিশেষ ত1২৭যপূর্ণ বলে 
মনে হয়। 'শাস্তিনিকেতন' পররিকার মাঘ, ১৩২৬ সংখ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
্রদ্যোৎকুমার সেন এই বন্ৃতাগুলির সংক্ষি্ড বিবরণ দিয়ে লিখেছিলেন : “নৃতত্ব ও 
ভারতের পুরাতন্ব সম্বন্ধে বিশ্বভারতীতে কিরূপ নিয়মে অনুসন্ধানের কার্য চলা উচিত 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি [রমাগ্রসাদ চন্দ] তাহার প্রণালী 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।””* হয়তো এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ “ভারত-ইতহাস চর্চা” 
প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতন" পত্রিকার চৈত্র, ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি'পরে 
ইতিহাস"-গ্রছ্থে সংকলিত হয়। সংকলকেরা প্রেবোধচন্ত্র সেন ও পুলিনবিহারী সেন) 
ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার কথা যে কালে কবি পর্যালোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই 
্রব্ধ রচিত। প্রবন্ধ শেষে লিখিয়াছিলেন-_ 'বিশ্বভারতীতে কোনো ছাত্র যদি এই 
[মহাযান বৌদ্ধপুরাণ-সকলের] অনুশীলনে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে আনন্দের বিষয় 
হইবে। এখানে বৌদ্ধশান্ত্-অধ্যাপনার জন্য সিংহলের মহাস্থবির মহাশয় আছেন এবং 
বিধুশেখর শান্ত্ী সংস্কৃত অধ্যাপনার অধ্যক্ষতা করিতেছেন, অতএব এখানে এই কাজ 
আরম্ভ করার সুযোগ আছে।”*" 


৫. 


১৯২০ সালের ১৫ মে রবীন্্রনাথ সপরিবারে মুম্বই থেকে প্রায় দেড় বছরের জন্য 
ইয়োরোপ-আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রী করলেন। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ। সম্ভবত এই সময়েই 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্রে রাপাত্তরিত করার 
পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২১-এর ৩০ মার্চ তারিখে শ্রীমতী সেমুরকে লেখা একটি 
চিঠিতে রখীন্রনাথ লিখেছিলেন : "পাও 158 0£ 9০ ৪ [071%0510 
[101977809791 00152570] 850 ৮৩৩7 56201 2০205 2 015 0000 200 
00170018150 1501607010 00016151 0001 101 ৬038৫ চি) 11015. 1710 61 


076 0560 ০ থা) 10501010100 ৮1610 0১৩ 10511606800 01015 01 ৪1] 09৩. 


চহগতা। ৪0৫ 91690) ০001015301৫ ৮৩ ৮00081 0089000. ] 11701 
90018170015 1069 10 06191, 85 1009 13000107161 ] হা) 21)0109106 11] 1৩11 ১০ 
[30৩ 61006000880 1 ০০৮1৫ ০*আ 107৩ 1০.৮** চার পৃষ্ঠায় মুগ্রিত “79৩ 
42068 0 জে] 111৩0210061 0710910" শীর্ষক পুস্তিকাটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে 
রয়েছে। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল জানা যায় না। আবেদনের “4১073 ৪0 0৮15015% 
অনুশীর্যকে বলা হয়েছে : "19 [07850151 ৪3801070058) 0165 10 7981125 105 
1570000 সাথ 01511510210 291 01110191561 £88)91177 108০0107 
016 01700 ০8]৮27950145519, ৪00 810706 সা) 110 8০০60 016 1০51 
০0100 028 00595511723 01900806001 50160৩0, 11570 ৩, চ011050079 
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20৫ 0১০ গা৩.* এ রকম আরো আটটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার রচিত আবেদন 
মুদ্রিত, টাইপ-করা অথবা রবীন্দ্রনাথের সবহস্তে লেখা) রবীন্রভবন সংগ্রহে পাওয়া 
বাবে। 

প্রভাতকুমারও জানিয়েছেন: “কবি এন্ডুজকে কয়েকদিন পূর্বে লেখেন (১৭ 
ডিসেম্বর, ১৯২০) যে, কিছুকাল পূর্বে তিনি যখন ভারত হইতে যুরোগ যাত্রা করেন, 
তখন তাহার মনে ছিল শান্তিনিকেতনে, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র স্থাপন 
করিবেন-_ সর্বভারতীয় বিদ্যার কেন্্রমা। কিন্ত মুরোগীয় মহাদেশে উপনীত হইয়া 
তিনি অনুভব করিলেন যে তিনি পাশ্চাত্য জাতিদের ছারা স্বীকৃত হইয়াছেন এবং 
তাহার জীবনের কার্ধ বা মিশন বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যার সমাধান, অর্থাৎ পূর্ব 
ও পশ্চিমের মিলন সাধন।”৯* 

এই সময়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 
রবীন্্রনাথের বন্ৃতা ও গঠিত প্রবন্ধের বিষয়গুলির দিকে লক্ষ রাখলে, রহীন্রনাথ ও 
প্রভাতকুমারের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। ১৯২০-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি__ এই পাঁচ মাসের মধ্যে, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অন্তত 
আটবার রবীন্দ্রনাথ “1458078 ০6 07৩ 75 ৪1৫ ৩০ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ 
করেছেন। তাছাড়াও, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা 
করেছেন কবি। তদানীত্তন ভারতবর্ষে, বিশেষত শাস্টিনিকেতনে, গান্ধিজির অসহযোগ 
আন্দোলনের উত্তেজনার বিজ্র্ধে রবীন্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি। অসহযোগ আন্দোলন ভার পরিকম্মিত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আদর্শকে বিপন্ন করে তুলতে পারে-_ এই উদ্বেগ বে: রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন গান্ধি- 
বিরোধিতার পেছনে নিহিত ছিল, সে-বিষয়ে স্নেহের কোনো অবকাশ নেই। 

রবীন্রনাথের অনুপস্থিতিতে আশ্রমে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার অভি্রায়ে বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক ক্লাশ তুলে 
দেওয়া নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বিতর্ক। এই বিতর্কে ম্যাট্রিক তুলে দেওয়ার পক্ষে প্রধান 
ভূমিকা নিয়েছিলেন আন্জুজ, বিধুশেখর শান্ী ও নেপালচন্তর রায়, এবং বিরোধিতা 
করে ছিলেন, থভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জগদানন্দ রায়।'৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১-এর 
চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ত্যানডুজকে লিখলেন : “০0 18%6 ৪9৫ টি 0) চ01700155100 
09 8৮০1197 00৩ 741801০181100. 0185563 হতো 08 50001. [611 ৪০.৮৯১ কিন্তু 
একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে সুহাতকুমার যুঝোপাধ্যায়কে 
লিখেছিলেন : “ম্যাট্রিক তুলে দেওয়া নিয়ে তোদের যখন ঝুটোপুটি চলছিল আমি চুপ 
করেছিলুম। ... আমি পারতপক্ষে আমার মত জোর করে চালাতে চাইনে... ম্যাট্রিক 
আমার মনের মতো জিনিস নয়-_ কিন্তু দেশের অধিকাংশ যখন এটা চায় তখন 
ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিম করে আশ্রম থেকে বহিষ্কৃত করতে আমি এ 
পর্যন্ত পারি নি। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ পাকা করে তুলে মাস্তিক এবং 
অমাত্রিক এই দুই ধারা রক্ষা করব__ শেকালে দুই ধারা একে এসে মিলবে। ... এ 

১৩৭ 


সমস্ত সত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে ঝি 


আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে 
তুলে দেবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। 'শাস্তিনিকেতন' পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩২৭ 


সংখ্যায় এই সংবাদ মুদ্রিত হল : “সকলেই শুনিয়া খুশি হইবেন যে, এ বহসর হইতে: 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষার জন্য বালকদিগকে আশ্রমে শিক্ষাদান করা হইবে না। : 


অসহযোগ-আন্দোলন বিরোধী প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : “১৯২১ 


গবেষণাকেন্্র রচনার কল্সনা। কিন্ত ম্যাট্রিক ও গবেষণা কার্ধের মধ্ো যে প্রভ্রুতি 
গর্ব আছে সে স্ষ্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না?”* (বক্ররেখ। 
আমাঁর)। উল্লেখ্য যে, বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ঠিক একই সমালোচনা 
করেছিলেন যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তার ৩১ মে, ১৯২২-এর দীর্ঘ পত্রে।, 
সেই আলোচনায় আমরা এই প্রবন্ধের সপ্তম পরিচ্ছেদে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে, ৮. 
ডিসেম্বর, ১৯২০-তে আ্যান্ডুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : “ড/6 2৫০ ৪] 50 (81011 
09 075 11887015010 ০) 110% 00. [08119 89800006. ০৮ 0361 


0160109 111 1084510 0০০109 00 101071561$65 110) 11101 17016703, ]1011010 


(5150019 06 ০2781010101 ৬13%8-29080- ৩9411 ০০17005 £6% ৪11 811 
0110167 ড671660. | 0031 1096 0)65 91111 ০006 10016 ঠি01) 01110 1910%100691 


১০ 20958 ৯০10 9৩, ৪5 11 616, 016 690109070, 000 0701) 17616 ৮/০৮1৫ 


9৫ 00 1980105 %0 11)001561/05 %/616 1536810) 5/000019 ৪0 102171675 
200 ৬৩ 310910 6 000 91111) 19291101019 1068 01811 90015, 0000105। 
1085 81//259 060101) 1005159160 110, ড1)10)115 81010517161 0 ০011680 টি 
1698970) 800 ৮1616 000 00750700121 5000071. 8110 51979510215 


1062609, 610, 15 101 6100018560.৮৯ উল্লেখ করা দরকার যে ১৯১৯-২০ তে 


শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতী শিক্ষাক্রমে যোগ দিয়েছিলেন জনা দশেক 


ছাত্র, বহিরাগতদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। 

বিদেশ সফরের শেষে রবীন্দ্রনাথ মুন্বই পৌঁছলেন ১৬ জুলাই, ১৯২১-এ, এবং 
শার্তিনিকেতনে ১৮ জুলাইয়ে প্রশান্তচন্র মহালানবিশের জীবনীকার অশোক রুদ্র, রাণী 
মৈত্র মেহালানবিশ)কে লেখা প্রশাস্তচন্দ্ের একটি চিঠি ইংরেজি অনুবাদে) উদ্ভৃত 
করেছেন। সেই চিঠিতে প্রশাস্তচন্দ্র লিখেছিলেন £ “47০7 07০ 1910) 01015 006 


হিতোতা। হু, 211217175 এ. 8800870910 109 হি 90105 606 20০08 
087701, 810 0160 176 191050209৮1 2 0107) 01016 15891 200 016 1651. ন্‌ 


১৩৮ 


(সংক্কার হল না,। 
এটা হল নন্-কোঅপেরেশন পর্বের একটা অধ্যায়রূপে”* শেষ পর্যন্ত ম্যাক ক্লাশ 


00671162105 9706 চাও: 010 তিতা ও ০1755 ০০০৫৮ 175 7716৫ 
00:00 10 ৬15৬8-0170120- 00৩ 08 7২8177752 009560 1036 19171881101 01 
৪৬154891819 চ1610 55091200 ঘা) 0810888,০ [ স৪ও ৪ 5 প)9 
01910 ৮০৪: 291৩0 90160185975 200 17/59119 018? ৪ 00109011001100 101 
97558-81থ1, ০00০0 091 থোছটি ০010078৫101 70 ৮০৫০৯ অশোক রুত্র 
এই চিঠির তারিখ উল্লেখ করেন নি! সম্ভবত, চিঠিটি ১৪ ডিসেম্বর, ১৯২২-এ রাণী 
মৈত্রকে লেখা পত্রের ইংরেজি অনুবাদ। মূল চিঠিতে অবশ্য রয়েছে: “কবি সুরেনবাবু 
ঠোকুর) ও আমাকে ডেকে একটা ০073014607 খাড়া করতে বললেন-- আগস্ট 
কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে।”* একই ভাষায় প্রশান্তচন্ত্র তার 'দিনলিপি'তেও 
(তারিখহীন) লিখেছিলেন: “এমন সনয়ে কবি সুরেনবাবু ঠোকুর) ও আমাকে ডেকে 
একটা ০075৮8000 খাড়া করতে বললেন-_- 4051 কিংবা 86012য77১ 
মাসে।”** আর, রথীন্ত্রনাথ ৯ ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে শ্রীমতী হ্যারিয়েট মুডি 
(07875114000) কে লিখেছিলেন : “৮/০ ৪5 আতা এআ 85) 0195৩ ৮) ৪ 
7৩৬ 000500000 001 1010 %11016 1790101000.1 

এই চিঠিপত্র ও প্রশান্তচন্দ্রের দিনলিপি থেকে যেজরুরি তথাটি আমরা জানতে 
পারি সেটা এই যে, বিদেশ থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে একটি 
বিধিবন্ধ রূপ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। কেন এই ব্যস্ততা? মাস তিনেক আগেও 
তো তিনি রোটেনস্টাইনকে জানিয়েছিলেন : “৬1019 ] 97811 765০7 05 8816 
10 ৬0110 1) 1/0য70019 ৮11) ৪ 00810 ০0110050625, 10000611191 01 1/10719 
1990501819, 0] 800 ৪ %8888070 ৪: 17০21”৯১ আরেকটি তারিখহীন চিঠিতে 
তিনি আ্যান্ডুজকেও বলেছিলেন যে প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বস্তৃত সমাধির স্থারিত্বেরই 
নামান্তর।”” মনে হয়, কবির এই ব্যস্ততার পেছনে ছিল অসহযোগ-আন্দোলনের 
প্রভাব থেকে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করবার ও অসহযোগের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীকে 
প্রতিষ্ঠা করবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত। 

বিশ্বভারতীর সংবিধান রচনা-রত প্রশাস্তচন্দ্র ১৮ ডিসেম্বর, ১৯২১-এ কলকাতা 
থেকে লেখ! একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : “কাল কালীমোহনবাবুর 
[কালীমোহন ঘোষ] সঙ্গে কনস্টিটিউশন-এর খসডাটা পাঠিয়েছি। আপনার একবার 
দেখে যত শীঘ্র সপ্ভব কলকাতায় ফেরৎ দেবেন। সুরেনবাবু বলছেন যে ওটা একবার 
উকিলদের দেখিয়ে নিতে হবে। মঙ্গলবারের মধ্যে ফেরৎ দিলে ৯ই পৌষের আগেই 
ছাপিয়ে দেওয়া চলবে, ... বাংলা অনুবাদ করতে হবে, কিন্তু ইংরাজিটাকেই প্রামাণ্য 
বলে মানতে হবে-_ নইলে অসুবিধা হতে পারে। 

অবজেক্টস-এর প্রথম দু-তিনটি ধারা আপনি ভালো করে দেখে দেবেন, এর মধ্যে 
আইনের কোনো কথা নেই...৮”১০১ 

চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে যে ধারাগুলির কথা বলেছেন প্রশাস্তচন্দ্র তাদের আদিতে 
রয়েছে সেই স্মরণীয় ঘোষণা : “79 919৫ 2 [1100 01 12?) 105 15811580100 


১৩৯ 


2৩ 


01 0161601 8926015 06 000) হি 0152756 701015 01 ৮1০৮১. ধারাগুলি 


রবীন্দ্রনাথের সংযোজন নাকি মূলের পরিমার্জন আজ তা জানার উপায় নেই। কিন্তু 


এতিহাসিক সুশোভন সরকার এ-বিষয়ে অন্য একটি তথ্য জানিয়েছেন! তিনি 
লিখেছেন : “১৯২১-এর ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন লিখেছিলেন 
ব্রজেন্তরনাথ শীল। আর তার উদ্বোধন মন্ত্রগুলি সংকলিত করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী 
ও ক্ষিতিমোহন সেন।”১*২ তথ্যটি ভুল নাও হতে পারে। 

১৯২১-এর ২৩ ডিসেম্বর তারিষে বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা উৎসব 
অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ তার উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে 
সমর্পণ' করার কথা ঘোষণা করলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল। এই অনুষ্ঠানেই সংযোজন সাপেক্ষে বিশ্বভারতীর সংবিধান গৃহীত হল। যে-সব 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সংবিধানের নানা ধারায় বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তারা 
হলেন-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রতিষ্ঠাতা আচার্য), ছিপেন্্রনাথ ঠাকুর (অর্থসচিব), 
রহীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ যুগ্ম কর্মসচিব), পিঠাপুরমের 
রাজাবাহাদুর, জগদীশচন্দ্র বসু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চার্লস, এফ, ত্যান্ডুজ (প্রধান)। চার 
মাস পরে, ১৯২২-এর ১৬ মে এই সংবিধান সরকারি নথিভুক্ত হয়। অবশেষে 
রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বিশ্বভারতী, বিশদ স্ট্যাটুট ও নানা সমিতি-উপসমিতি সহ 
এক বিধিবদ্ধ ও বঙুলাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের রূপ পেল। 


৬. 


"শান্তিনিকেতন" পত্রিকার মাঘ ১৩২৭ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্ডিটি প্রকাশিত 
হয়েছিল : “1. 1170 ৬1548-0181811 15 07 1181তা 500169. 2. [ও 5551 9 
6%2101770009 দা] 084৩ 00 10150000150 [0006 ৬15/8282, 00115 
10016 817 ০01 6া71018 06 0৩09০3. 3. 1016 50)00015 ৮111 199 €000018250 10 
10110 2 06101100 00056 01 5010, ৮]. 01675 %/1]] 0৪ 00 00010015100 10 
80001 11 151015, 5801605 : 4৫ 6500 0161৩ পাত 0001 061810076715 01 
98019510610, ৮1 1: 1-81750256 21011028006, 11, 01011050019, 11. 4১5, 1) 
1831০. পৃ. ৫৭৩)। প্রভাতকুমার লিখেছেন : “বিশ্বভারতী উত্তর বিভাগ এখনো 
সংগঠিত হয় নাই__ এনুজ্জ উপস্থিত থাকিলে ইংরেজি পড়ান? মরিসের কাছে ফরাসি, 
নরসিংহভাই পাটেলের নিকট জার্মান, বিধুশেখরের নিকট পালি, সংস্কৃত__ যে যেমন 
পারে শিখিতেছে।”১” 

খানিকটা শিথিল কার্যক্রমের মধ্যেই বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি-অধ্যাপক, 
প্রখ্যাত প্রাচ্যতন্ববিদ, সিলত্যা লেভি ৯ নভেম্বর, ১৯২১-এ শান্তিনিকেতনে এসে 
পৌঁছলেন। রবীন্দ্রনাথ তার মাস চারেক আগে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। 
বহুভাষাবিদ লেভি “বিশ্বভারতীতে আসিয়া... চীনা ও তিব্বতি ভাষা শিক্ষাদানের ভার 
গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা হইতে লেভির কাছে চীনা ভাষা অধ্য়ন করিবার জন্য 
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আসিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র বাগচি। ... লেভিএ 
স্থানীয় ছাত্র জুটিলেন বিধুশেখর, প্রভাতকুমার ও যণীন্দ্রনাথ বসু।১”" নিয়মিত ক্লাশ 
নেওয়া ছাড়াও, লেভি প্রতি সপ্তাহে 'পশ্চিম জগতের সহিত প্রাচীন ভারতের সন্বন্ধ" 
বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। প্রথমনাথ বিশী লিখেছেন : “বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে 
ইউরোপ হইতে অনেক প্রসিহ্ধ পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে আসেন; কিন্তু সাক্ষাৎ-সমন্ধে 
তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিরাই 
তাহাদের কাছে আসিত। একবার কেবল দলবৃদ্ধির জন্য সিলভা লেডির সাধারণ 
ক্লাসে গিরা অমি বসিয়াছিলাম।”১০* বেক্রুরেখ আমার)। সেই সময়কার বিদ্যাভবনের 
ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রাসঙ্গিক বিবরণটি আরো বিশদ ও কিঞিৎ বিবাদময়। 
তিনি জানিয়েছেন : “যেদিন প্রথম বক্তৃতা [সিলভা লেভির] আরস্ভ হওয়ার কথা 
সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি 
ছাতর। তারাও একজন রসায়নের ছাত্র__আর পাঁচজন যে রকম “ বোলগুর দেখতে" 
আসে এই সুযোগে সেও সেইরকম এসেছে। 

বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা তখন বারোজনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত 
পড়তেন জোর চারজন। 

এই দুটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) কন্ৃতা দেবেন 
সাত সমু তের নদী পার হয়ে এসে ভূবন-বিখ্যাত পণ্ডিত লেভি! রবীন্দ্রনাথ বড়ো 
মর্মাহত হয়েছিলেন। 

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতা কলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং 
রবীন্ত্রনাথ। জেভির আর কোনো খেদ না থাঁকারই কথা।”** ছাত্র-নির্ভর 
রা 
প্রতিষ্ঠার পর তাকে ছাত্র ও রগাবেষণার জন্য ছাত্রের যথোচিত প্রস্তুতির কথা 
ভাবতে হয়েছে। এ 

লেভি-দম্পতি বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বেশি দিন যুক্ত থাকেন নি। 
নেপালের উদ্দেশে তারা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ১৪ মার্চ, ১৯২২-এ। অবশ্য 
আগস্ট মাসে আবার তারা কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন।, 
১৯২২এর ৯ আগস্ট তারিখে শান্তিনিকেতনে লেডি-দম্পত্তির বিদায়-সংবর্ধনা 
অনুষ্ঠিত হল এবং কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুরাপ বিদায়- 
সংবর্ধনা আয়োজিত হয়েছিল ১৮ আগস্ট, ১৯২২ তারিখে । সেইদিনই, অনুষ্ঠানের 
শেষে, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “ম্বদেশের সঙ্গে 
এর [বিশ্বভারতী] যথার্থ আস্তরিক নন্বন্ স্থাপিত হয় নি। এমন-কি, এই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে খারা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তারাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর 
পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংখ্হ প্রভৃতি বাহারূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার 
অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ 
করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। .. কিন্তু আমার আশা আছে 
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* থে, অমন্তই নিষ্ঘল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আথানর একলার জিনিস: 


2৯১০৭ 


বলতে পারি না। 


রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় অতিথি-অধ্ঠাপক হয়ে : 


আসেন মরিস উইনটারনিটস্‌ (41972 ঘ/গাহ), ১৯২২-এর ১১ ডিসেম্বরে, 


লেভির মতই মাসিক গাঁচশে। টাক! বেতনে।১ ইনিও লেভির মতোই সংস্কৃতজ্ঞ ও 
ভারতত্বিদ, প্রাগ শহরের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উইনটারনিটসের সঙ্গে: 
এসেছিলেন তার ছাত্র ভিনসেন লেসনি (৮11০৫10 [.597৫/), নব প্রতিষ্ঠিত চেক: 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক! কিন্তু "পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ- 


সংগ্রহ'-এর জন্য সেই সময়ে রীতিমতো ব্যস্ত হতে হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও; : 


উত্তর বিভাগের ছাত্রেরা যাতে বিন্যাভবনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে দেজন্য 
প্রথাসম্মত শিক্ষণের আয়োজন করতে হয়েছিল, তাকে। স্থায়ী অধ্যাপকপদে ছিলেন 
বিদেশিদের মধ্যে ইংরেজ ভাবাতত্ববিদ মার্ক কলিগ 048: 0০11075) ও বেনোয়া (ঢ. 
8০701)1 ১৯২২-এর ডিসেম্বরে যোগ দিলেন বগীদানফ ([.. 8০8৫870%)। তাছাড়া 
ছিলেন হিরজিভাই পোস্তানজি মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, নরসিংহ পাটেল। এঁরা ছাড়াও 
অস্থায়ী অধ্যাপক হিশেবে সপ্তাহান্তে কলকাতা থেকে আসতেন সরোজকুমার দাস ও 
অশোক চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে এলমহার্ের নেতৃত্বে সুরুলের গ্রাম-পুনগঠন কেন্দ্র 
[79000 01 এর [36001500001 (১৯২৩-এর ২৬ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত 
বিশ্বভারতী সোসাইটির বার্ষিক পরিষদের সভায় এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম 
শ্রীনিকেতন সমিতি' নামে অভিহিত হয়), নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে কলাভবন ও 
ভীমরাও শান্তর নেতৃত্বে সংগীতভবন তাদের আপন স্বাতন্ত ও উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা 
করতে পেরেছে।কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমার আলোচনার পরিধির বাইরে। 

বিশ্বভারতী স্থাপনার (১৯১৯) প্রায় চারবছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্ব 
বিন্যালয়ের কার্যক্রমকে আরো নিয়মিত ও প্রসারিত করতে প্রয়াসী হলেন। গবেষণা- 
কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যে তিনি তখনো নিবিষ্ট এবং বিশ্বভারতী যাতে তার 
আদর্শকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে সেজন্য সচেষ্ট। কিন্তু তার সঙ্গে এখন যুক্ত 
হয়েছে আরেকটি মাত্রা-_ ছাত্রদের গবেষণার উপযুক্ত করে তোলার জন্য পৃথক 
শিক্ষণের ব্যবস্থার চেষ্টা। গুজরাত ভ্রমণের প্রাক্কালে, ২৭ অক্টোবর, ১৯২৩-এ 
রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শান্ত্রীকে লিখলেন : “আমাদের বিশ্বভারতী ক্রমশই যুনিবার্সিটির 
মূর্তি পরিগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমি তাহাতে অস্তরের মধ্যে পীড়া 
অনুভব করিতেছিলাম। তাহার এই দেহাস্তরপ্রাপ্তির আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে 
আমি তাহার একটি আদর্শ খাড়া করিয়া কর্মপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। আশাকরি 
ইহার মধ্যে আপনার অনভিপ্রেত কিছুই নাই। ইহা অবলম্বন করিলে বিশ্বভারতী ও 
সেই সঙ্গে আপনারাও মুক্তি পাইবেন। আশা ছিল আপনি ফিরিয়া আসিলে আপনার 
নিয়ম বাঁধিয়া দিলাম। নিয়মগুলি কাগজেই বাঁধা না থাকে, যাহাতে সম্পূরই কাজে 
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খাটে, সে সন্ধে আপনার আনুকূল্য ও সতর্কতা প্রার্থনা করি।”১** 

এই মূল্যবান দলিলটির প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই ফিরে আসব। তার লাগে 
বিধুশেখরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর একটি চিঠির কথা বলা দরকার। চিঠি 
তারিখহান এবং প্রশাস্তকুমার পাল অনুসান করেছেন পত্রটি নভেম্বর ১৯২৩-এ 
লেখা ।১১০ গুজরাতের পোরবন্দর থেকে প্রেরিত এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 
“উত্তর-বিভাগের যে-সব ছাত্র এখন আছে_- বিশ্বভারতীর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে 
বলতে হবে, সেইজন্যে তাদের দুই বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত 
তালিকা থেকে তাদের দুই বা দুইয়ের অধিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে হৃবে।”১১১ 
শিক্ষণীয় বিষয়ের যে তালিকা তিনি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, সেটি প্রধানত 
্রাচ্যবিদ্যচর্চার জন্য পরিকল্িত। তালিকাটি এই রকম : বৈদিক সংস্কৃত, সংস্কৃত 
সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত, আবেস্তা, ভারতের পুরাতবব, বাংলা (বাংলার বাইরের ছাত্রদের 
জন্য), আমুর্বেদ, প্রাচীন হিন্গীসাহিত্য, তিব্বতি, চিনা, ফার্সি, আরবি ও দ্রাবিড়ীয় ভাষা 
(যদি অধ্যাপক জোটে) জর্মন (যখন জর্মন পণ্ভিত পাওয়া যাবে), ফরাসী, মুরোগীয় 
ইতিহাস (নেপালবাবুর কাছে), শব্দতত্ব (0০15-এর কাছে), ইংরেজি সাহিত্য 
(এখনও পড়াবার লোক পাওয়া যায় নি)__ অমিয় [অমিয় চক্রবর্তী] অনায়াসে এই 
ভার নিতে পারেন); যুরোপীয় দর্শন (সরোজবাবুর কাছে); ন্যায় সাংখ্য বেদাস্ত 
ইত্যাদি। “দুই বৎসর পরে পরীক্ষার পর অথবা অধ্যাপকদের মতে যে ছাত্র উপযুক্ত 
গণ্য হবে তাদের নেওয়া হবো... তালিকা আমার আন্াজমতো করে দিলুম। আপনারা 
বিচার করে এর থেকে পরিবর্জন, পরিবর্ধন করে মনের মতো তালিকা তৈরি করে 
নেবেন।”১৯২ পু 

এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের দুই ভাগে ভাগ করার নির্দেশ 
দিলেন__- আচার্য ও অধ্যাপক। আচার্য-তালিকায় ছিলেন বিধুশেখর শান্্ী, ক্ষিতিমোহন 
সেন, মার্ক কলিনস্‌, কালিদাস নাগ, নন্দলাল বসু ও লেনার্ড এলম্হারস্ট। 
অধ্যাপকদের তালিকায় ছিলেন নেপালচন্দ্র রায়, সস্তোষচন্দ্র মজ্জুমদার, বেনোয়া, 
প্রেমটাদ লাল, কপিলেশ্বর মিশ্র, রমেশচন্দ্র সাংখ্য তীর্থ, ভীমরাও শাস্ত্রী, সুরেন্্রনাথ কর 
ও সরোজকুমার দাস। আচার্য ও অধ্যাপকদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ 
তোলা; আচারের প্রধান কর্তর্য হবে অনুসন্ধান ও তত প্রচার। বিশ্বভারতীর উপযুক্ত 
ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে কাউকে কোনে। কোনো বিষয়ে গোড়ার দিক থেকে শেখানো 
দরকার হবে... এঁদের খেয়াপার করবার ভার অধ্যাপকদের উপর। বলা আবশ্যক, 
বিশেষ প্রয়োজনস্থলে বা স্বেচ্ছাক্রমে আচার্যরাও এই ভার গ্রহণ করতে পারেন। “" 
নতুন অধ্যাপক ও আচার্য নিয়োগের সামর্থ আমাদের বেশি নেই। কেবল আমার ইচ্ছা 
কালিদাস নাগকে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়-_ তার কাছ থেকে অনেক বিনয়েই 
আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করি। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক দরকার হবে। চেষ্টা করে 
দেখছি যদি এদিক থেকে কাউকে পাওয়া যায়...”১১* (বক্ররেখ আমার)। 
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টি 


রবি-জীবনীঝার প্রশাস্তকুমার পাল জানিয়েছেন যে ২৭ অক্টোবর, ১৯২৩ সালে 
বিধুশেখরকে লেখা চিঠির (পূর্বোধৃত) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নির্দেশলিপি পাঠিয়েছিলেন 
শুসেই] মূল্যবান দলিলটি আমরা দেখতে পাইনি।”১১৪ কিন্তু বিশ্বভারতী 
রবীন্্রভবনের প্রাক্তন কর্মী, চিত্তরগ্রন দেব, বিশ্বভারতীর কর্মধারা-প্রবর্তনে 
রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা একটি নির্দেশ লিপির সন্ধান দিয়েছেন প্রায় তিন দশক আগে 
লেখা তার “বিশ্বভারতীর কর্মধারা প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত নির্দেশ” নামক 
একটি ছোটো নিবন্ধে। সেই নিবন্ধে উদ্লিখিত নির্দেশলিপির ফ্যাকসিমিলিও মুদ্িত 
করেছেন লেখক। তারিখহীন মূল পাগুলিপিটি, চিত্তরপ্রন দেব লিখেছেন, রবীন্দ্রভবন 
সংগ্রহে রক্ষিত ১" এই নির্দেশলিপিতে রবীন্রনাথ 'বিশ্বভারতীর চারি অঙ্গের পরিফার 
একটি ছক এঁকে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 


“যাহারা পাণ্িতে প্রবীণ ও জ্ঞান সাধনায় কালক্ষেপ করিতে প্রস্তুত তাহারা, 


আচাধ্পে বিশ্বভারতীতে আশ্রয়, অবকাশ ও আনুকৃল্য গাইবেন, বিশ্বভারতীর 
মুখ উদেশ্য। যাহারা কোনো বিশ পা কি পির 
তাহারা জঞনচর্চার উদ্দেশে বিশ্বভারতীতে ছাত্ররাপে যোগ দিতে পারিবেন। ছত্রদিগকে 
যাহারা অধ্যাপনার দ্বারা সাহায্য করিবার যোগ্য সেই বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বভারতীতে 
অধ্যাপকরাপে গৃহীত হইবেন। যাহারা বিশ্বভারতীর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া 
রচনার দ্বারা, ব্যাখ্যানের দ্বারা, অর্থ দান বা অর্থ সংগ্রহের দ্বারা অথবা যে কোনো 
উপায়ে ইহার সাহায্য করিবেন তাহারা বিশ্বভারতীর বান্ধবরূপে গণ্য হইবেন।”১৯* 
বৈক্ররেখ আমার)। 

বিশ্বভারতীর চার অঙ্গ-_ আচার্য, ছাত্র, অধ্যাপক ও বান্ধব-_ এর উল্লেখ করে 
প্রত্যেক অঙ্গের কাজ ও লক্ষ্যকে বিশদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। “আচার্য সম্বন্ধে বলেছেন: 
“বিশ্বভারতী যাহাদিগকে আচার্যরূপে বরণ করিয়া লইবেন সংসার ভাবনা হইতে মুক্ত 
করিবার নহে তিমাসে যথোপযত দিপা দিবেন হারা আশ্রমে 

এবং সেখানে যে গ্রস্থাগার আছে র করি 

ছে তাহা ব্যবহার করিতে তাহাদের 

বৎসরে অভ্তত ছয়টি করিয়া ব্যাখ্যান বিশ্বভারতী তাহাদের নিকট হইতে প্ত্যাশ! 
করিবেন। এই ব্যাখ্যান গ্রস্থাকারে বা বিশ্বভারতী বৈমাসিকে অথবা অন্য কোনো 
পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। ছাত্রদের মধ্যে কেহ অধ্যয়নের বিষয় সন্ব্ধ 
আচার্যদের সাহায্য প্রার্থী হইলে অবকাশমতো তাহারা সাহায্য করিবেন।”১১* আচার্য 
তিন শ্রেণীর-_ 'আশ্রমস্থ, বহিন্থ ও অভ্যাগত'। বিশ্বভারতীর ছাত্রেরাও তিন 
শ্রেণীর- “আশ্রম ছাত্র, বহিষ্থ ছাত্র ও অভ্যাগত ছাত্র'। শুধু অধ্যাপক ও বান্ধবেরা 
দুই শ্রেণীর-_ আশ্রমন্থ ও বহিচ্থ। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 
“বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সমিতি কর্তৃক অবধারিত নিয়ম অনুসারে অধ্যাপনা করিবেন। 
অধ্যাপক অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিশেষ বিষয়ের চর্চার কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন 
এবং সে সম্বন্ধে বংসরে অস্তত একটি করিয়া রচনা সমিতির হাতে দিবেন ।”১৯৮ 
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বিধুশেখর শান্ত্ীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৭ অক্টোবর, ১৯২৩ এর পত্র ও 
তৎসংলগ্ন নির্দেশলিপি এবং পোরবন্দর থেকে লেখা তারিখহীন চিঠির বক্তব্য 
অনুধাবন করলে সন্দেহ থাকে না যে বিশ্বভারতী স্থাপনার চারবছর পরে রবীন্দ্রনাথ 
তার বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত পরিকল্পনায় কতকগুলি সংযোজন ও পরিমার্জন করেছেন। 
প্রথমত, বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক ও কার্যক্রমের খানিকটা টিলেঢালা চেহারা এখন 
ক্রমশ অধিকতর বিধিবদ্ধ ও শৃহ্থলিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালের ২৬ জুলাই 
রবীন্দ্রনাথ একটি দলিল রেজিস্ট্রি করেছেন; সেই দলিল অনুসারে তিনজন সদস্যকে 
রেবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) নিয়ে বিশ্বভারতীর যাবতীয় 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তত্বাবধানের জন্য একটি ট্রাম্টি-সভা গঠিত হয়েছে। 
বিশ্বভারতীর আদি পরিকল্পনায় এই সাংগঠনিক বিধিবদ্ধতা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের 
অভিপ্রেত ছিল না। দ্বিতীয়ত, ছাত্র-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ কখনো 
ভাবেন নি। কিন্তু এখন, ১৯২৩-এর শেষে, আচার্য, অধ্যাপক ও বান্ধবদের মতো 
ছাত্র" ও বিশ্বভারতীর চার অঙ্গের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল। 

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ বিদ্যার 
উৎপাদন; বিদ্যার বিতরণ তার গৌণ কাজ। কিন্তু এই গৌণ কাজটি কালক্রমে ক্রমশ 
জরুরি হয়ে দীড়ালো। বিশ্বভারতী এখন আর শুধু আচার্যদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়ঃ 


অধ্যাপনার' ৫০1০781 90990) প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হল। এই স্বীকৃতির গুরুত্ব, 
বিশ্বভারতীতে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯২৪ সালে ৯ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত 
সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলেজ স্থাপনের জন্য গৃহীত প্রস্তাবই তার প্রমাণ। গৃহীত 
্রস্তাবটিতে বলা হয় : “1২65016৫ (16 ₹011. 0£(6800100 21৫ 765001 6 
018911560 0110 3 01811710015... ৪077-10186, 9109108-10108 ৪0৫ 
৬7058-510182 20৫ ৪৮20 06250981190, [08001 800 007 
95:00081.১১৯ গ্রই শিক্ষারিভাগ-- ১৯২৫ সাল থেকে যার নাম হবে 
পশিক্ষাভবন'*_ বন্ত্রত বিদ্যালয় পোঠভবন) ও বিদ্যাভবনের মধ্যবর্তী স্তর অথবা 
কলেজ। ১৯৩৭-এর ২২ এপ্রিল তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রশাস্তচন্ত্ 
মহলানবিশকে বলেছিলেন : “... বনু চেষ্টা করেও কলেজটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলুম 
না।”১২ সম্ভবত তার আপত্তি সত্তেও বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনে ও 
উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথকে সম্মত হতে হয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি, 
শান্তিনিকেতন, পত্রিকার মাঘ, ৯৩২৭ জোনুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২১) সংখ্যায় 
ঘোষণা করা হয়েছিল যে বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা গ্রহণের ও ডিগ্রি প্রদানের কোনো 
ব্যবস্থা থাকবে না। চার বছর পরে, ১৯২৫-এর ২১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত 
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081০09 [05৩919.৮১১ ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাঠক্রম অনুসরণ করতে হত। 

রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন শুধু শিক্ষাভরনেই নয়, “বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন 
বা গবেষণা বিভাগে এখন সার্টিফিকেট দিবার কথ। উঠিতেছে জুন, ১৯২৪)। তিনি 


ম1052-37724208 01500905 060656210) 81160) 4, 1806 192 থেকে এই. 


অনুচ্ছেদটি পাদটাকায় উদ্ধৃত করেছেন : “7২601: 56000115 0৬108-318$01, 
91007 19310911007 107-16310011, 11025 1706 21860 02106580630 
58659806010 00101911001 0161 চ/0110: 800 01 [1656080107) 06 £ঃ 
800019%90 11)6515 51110) 07051 015 70০ 10001191190 10) 30176 760011560 
1001121- ৮509 01101816 ৮1111615875 01010790119 09 16নুঘ1160 10 [076901% 
11005011 090076 ৪ 08010 ০00%00800 0 06600106105 106315.৮৯২২ 
অবশ্য, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এখন “বিদ্যার উৎপাদন” কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষণা-কেন্্রিক রূপটির বিকাশে ততটা যত্বুবান নন, যতটা “বিদ্যার বিতরণ" 
সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের প্রসারে। চতুর্থ ও শেষ বিদেশি অতিথি-অধ্যাপক, কার্লো ফর্মিকি 
(0210 £001710) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ৩ মার্চ, ১৯২৫ সালে; আচার্য তুচ্চি 
(01550006 10০01) ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষে। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৫- 
এ বিশ্বভারতী পরিষদের বাৎসরিক সভায় প্রতিষ্ঠাতা আচার্যরূণে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 
“এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিত্তিত বিধিবিধান দ্বারা সুসম্বন্ধ করবার ভার 
আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি 
নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। 
কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের 
উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে 
বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায়- বন্ধ, কিন্তু চিত্তের 
বিচরণ ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিন্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না 
ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। .. কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই 
বিশ্বভারতীর যক্ঞকর্তা তারা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় 
পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্‌ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তাহলে 
বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্ত রূপটি দেখতে পেতেন।”১২০ 
দুঃখের বিষয়, এ-কথা কেউ মনে রাখে নি, '“যজ্ঞকর্তারা' বিশ্বভারতীর “মুক্তরূপ'টি 
দেখার জন্য যত্বুবানও হন নি। 


চতুর্থত, আমরা জানি যে বিশ্বভারতীতে পূর্ব-পশ্চিম মিলনের উদ্দেশে প্রাচ্য ও 


১৪৬ 


১৩4 গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার, কথা রবীন্দ্রনাথ 
এসেছেন ১৯২০ সাল থেকে। কিন্তু কার্যত. সেই পরিকয়না 
এখানে যধীর্থভাবে রূপায়িত হয় নি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার স্ময়.থেকে এখানে যা 
সুষঠুভাবে রূপায়িত হয়েছিল তেল্প কিছুকালের জন্য হলেও), তা হল প্রাচযবিদযাচর্চার 
কেন্দ্র। সাধরণভাবে ভাষা শিক্ষা ও কলেজের নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছাড়া, গবেষণা স্তরে 
ইয়োরোগীয় বিদ্যাচর্চা অথবা প্রাচ্য ও পাশ্ত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনার 
কোনো আয়োজন এখানে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে যে-সব পণ্ডিতদের 
অতিথি-অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন-- সিলভ্যা লেভি 
€৯ নভেম্বর, ১৯২১ - ১৪ মার্চ, ১৯২২), মরিস উইনটারনিটস্‌ €১১ ডিসেম্বর, 
১৯২২-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩), স্টেন কোনো (১৩ নভেম্বর, ১৯২৪ - জানুয়ারি 
১৯২৫), কার্লো ফর্মিকি (২১ নভেম্বর, ১৯২৫ - ৩ মার্চ, ১৯২৬)-_ তারা সকলেই 
ছিলেন প্রাচ্য অথবা ভারততত্তববিদ। এঁরা ছাড়া, লেসনি (ডিসেম্বর ১৯২২ - ২৩ 
এপ্রিল ১৯২৩) এবং তুচ্চি নেভেম্বর? ১৯২৫ - নভেম্বর? ১৯২৬)-- উভয়েই 
ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারত বিদ্যাবিশারদ। স্ট্যানলি জোনস্‌ (9/1৩% 10163) নামক 
একজন খৃস্টান পণ্ডিত অবশ্য ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুদিন বাস করে 
ছিলেন। কিন্তু এঁর বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 

পোরবন্দর থেকে বিধূশেখর শান্ত্রীকে লেখা যে-চিঠির উল্লেখ একটু আগে 
করেছি, সেখানেও কবির প্রস্তাবিত শিক্ষনীয় বিষয়গুলির মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার 
আধিক্য আমাদের নজরে পড়ে। বস্তুত, স্বল্নকালের জন্য হলেও, বিশ্বভারতীতে 
ভারতবিদ্যাচর্চা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল। ১৯২৩ সালে বরোদা রাষ্ত্রীয় পুথিশালার 
রা্তন কর্মী অনস্ত শাস্ত্রী কিছুদিন ধরে বিশ্বভারতীতে একটি পুথিসংগ্রহশালা গড়ে 
তোলার চেষ্টা করছিলেন। অনস্ত শান্ত্রীর সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথিগুলির সাহায্েই 
বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় অতিথি-অধ্যাপক উইনটারনিটস্‌ পুণের ভাগ্ারকর ইনস্টিট্যুটের 
সহযোগে মহাভারতের নানা-পাঠ সম্বলিত একটি সংস্করণ প্রস্তুত করার আয়োজন 
করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। ১৩২৯ (১৯২২)এর অগ্রহায়ণ মাসে লেখা একটি 
তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শান্ত্ীকে লিখেছিলেন: “মহাভারত প্রকাশ 
কার্যে অধ্যাপকের [উইনটারনিটস্] পরামর্শ গ্রহণের জন্যে পুণা ভাণ্ডারকর 'ইমস্টিটুট 
থেকে সম্ভবত তিনজন পণ্ডিত আমাদের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশ 
থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র কি কাউকে পাওয়া যাবে? উপযুক্ত ও যথেষ্ট ছাত্র না পেলে এই 
সকল পণ্ডিতের সমাগম ব্যর্থ হয়ে যায়। সম্প্রতি আশ্রমে ছাত্রদের মধ্যে তেমন কেউ 
আছে কি? অযোগ্য ছাত্র কর্তৃক বিশ্বভারতীকে ভারপ্রস্ত করা উচিত হবে না।”১২ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : “তাহার [অনন্ত শান্ত্রীর] এই সব সংগ্রহের 
মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের কয়েকখানি মূল্যবান পুঁথি ছিল; সেগুলি মহাভারতের 
বিবিধ পাঠযুক্ত সংস্করণ প্রস্তুতির সময়ে কাজে লাগিল। ... মহাভারতের বিভিন্ন পাঠ- 
সংকলনের জন্য শান্তিনিকেতন, লাহোর, মাদ্রাজ ও পুনা- এই ছয়টি স্থান নির্বাচিত 


১৪৭ 


হয়। শান্তিনিকেতনে পূর্ব ভারতের পুঁথির পাঠ সংকলিত হইত; সেই পাঠ-সম্বলিত 
কাগজ লাহোর ও মাদ্রাজ ঘুরিয়া পুনায় যাইত-_ সেখানে শেষে সম্পাদন কার্য নিষ্পন 
হইত। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর এই 'কোলেশন, কার্য চলিয়াছিল। বিধুশেখর ইহার 
স্থানিক কর্তারূপে কার্য পরিচালনা করিতেন... 1১২৫ 

বিশ্বভারতীতে ভারতবিদ্যাচর্চার উদ্দমের কথা বলেছেন তখনকার ছাত্র সৈয়দ 
মুজতবা আলীও। তিনি লিখেছেন : “তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বী- 
চার্যদের। তারা এসে পূর্ণোদ্দমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা এবং 
সর্বপ্রধানত ইন্ডোলজি)-_ টীন, তিব্বতী ভাবাও বাদ গেল না...”১২৬ কিন্ত প্রাচ্য- 
বিদ্যাচর্চার এই মান ও আগ্রহ বেশিদিন বজায় থাকেনি। তৃতীয় অতিথি - অধ্যাপক, 
স্টেন কোনোর (৫97 70070%) অবস্থিতি কালেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও সুকুমার সেন প্রতি সপ্তাহে আচার্য 
কোনোর কাছে খোটানী, ধন্মপদ ও শক ভাষা শেখার জন্য বিশ্বভারতীতে 
আসতেন।১+ ১৯২৫-এর পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যোৎসাহী ছাত্র, 
গবেষক ও অধ্যাপকদের জ্ঞানচর্চার উদ্দেশে বিশ্বভারতীতে আগমনের বিশেষ কোনো 
বিবরণ পাওয়া যায় না। তখন বিশ্বভারতীতে ক্রয়শই শিক্ষাভবনের গুরুত্ব 
বিস্তারলাভ করছে। 

বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা অথবা ভারতবিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা 
দরকার। লক্ষণীয় যে, ১৯২১ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের আমন্ত্রণ 
করে এনেছিলেন তাদের একজনও ভারতীয় নন। কেন এই অনুপস্থিতি? তৎকালীন 
ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ভারতবিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিতের তো অভাব ছিল না? 
প্রবীনদের মধ্যে ছিলেন, হরপ্রসাদ শান্তর, ব্রজেন্রনাথ শীল, প্রমথনাথ তর্কভৃষণ। 
অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমাপ্রসাদ চন্দ ও 
পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল। এঁরা দুজনেই নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে এসেছেন 
এবং বন্ৃতা দিয়েছেন ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে ও ১৯২৩-এর জানুয়ারি মাসে। এঁরা 
ছাড়াও ছিলেন এলাহাবাদের গঙ্গানাথ ঝা, পুণের ভাগারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ 
ইনস্টট্যুটের পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে, প্রত্রতত্ববিদ রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় এবং আরো 
বহু ভারতবিদ্যাসাধক। রবীন্দ্রনাথ কি কখনো এঁদের কাউকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, 
নাকি এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি? আংশিক সময় অধ্যাপনার 
উদ্দেশে এবং অল্প কিছুকালের জন্য (১৯২৩-২৪) অবশ্য এসেছিলেন জাহাঙ্গীর 
সোরাবজী তারাপোরেওয়ালা, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং কালিদাস 
নাগ। স্বভাবতই, এঁরা কেউই বিশ্বভারতীর ভারতবিদ্যাচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
উৎসাহী হন নি অথবা এগিয়ে নিয়ে যাবার অবকাশ পান নি। পু 

বিশ্বভারতীতে ভারতবিদ্যাচর্চার স্বর্ণযুগ যখন প্রায় অবসিত, সেই সময়ে 
“অত্যন্ত দীনভাবে “কলেজ” আরম্ত হইল।”১২৮ শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, অবশ্য একমাসের (জুলাই-অগস্ট ১৯২৫) মধোই পদত্যাগ করেন।১২৯ 
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এই সময় থেকেই বিশ্বভারতী +লে্রের ছাত্রেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা 
দেবার অনুমতি পান। ১৯২৬ সান থেকে, নেপালচন্ত্র রায়, জাহাঙ্গীর বকিল, 
প্রেমসুন্দর বসু ও নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতাকালে শিক্ষাভবন ক্রমশ 
বিস্তারলাভ করতে থাকে। ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পায়। কলেজে নিয়মিত অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা শুরু হয় নলিনচন্দ্রের অধ্যক্ষতার 
সময় থেকে (ডিসেম্বর ১৯২৮-সেপ্টেম্বর ১৯৩২)। ইতিমধ্যে দুটি বিশেষ ঘটনার 
উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমটি হল বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন (0.০ [197)-এর 
নির্দেশে বাংলাদেশের তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ওটেন (8.7 08/৩:)-এর বিশ্বভারতী 
পরিদর্শন। ওটেন, কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, হারলে (8.11.71011))-সহ বিশ্বভারতী 
পরিদর্শনে আসেন ১৯২৫-এর ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
পদত্যাগের পর আ্যান্ড্ুজ তখন শিক্ষাভবনের অস্থারী অধ্যক্ষ। ওটেন বিশ্বভারতীর 
শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, তাতে বিশ্বভারতীর নানা 
বিভাগের কাজের যথেষ্ট প্রশাংসা ছিল। ওটেন লিখেছিলেন : “এখানে গবেষণার জন্য 
যে সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হচ্ছে তা অন্যান্য দেশের গবেষকদের কাছে ইতিমধোই 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে... ফলত এমন একটা এতিহোর সৃষ্টি হয়েছে যা উৎসাহব্যপ্রক 
ও আদর্শ হয়ে থাকবে... যে সব খ্যাতনামা পন্ডিত এখানে কাজ করছেন তারা 
বিভাগটিকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন এবং এখন একে সংস্কৃত শিক্ষণ ও 
গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের।১*” তেনুদিত)। আ্যান্ডুজের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে ওটেন জানিয়েছেন : “শেষ করার আগে আমি যা 
বলব-__ যা মি. ত্যান্ডুজ যথার্থই আমাকে বলেছেন-_ এখন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান সাফল্য হল তিনটি__ প্রাচ্য বিদ্যায় গবেষণা, নন্দলাল বসুর অধীনে চিত্রকল! 
শিক্ষা এবং পলী সংগঠন।”১০১ বেক্ররেখ আমার)। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ওটেনের বিশ্বভারতী পরিদর্শনের প্রায় মাস তিনেক পরে 
সন্ত্রীক লিটনের শান্তিনিকেতনে আগমন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিটনের হাতে একটি 
আবেদনপত্র দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী যাতে তার নিজস্ব পাঠক্রম প্রস্তুত করার, 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার ও ডিগ্রি প্রদানের অধিকার পায়--- আবেদনপত্রে সেই 
অনুরোধ করা হয়েছিল। আবেদনপত্রটির একটি স্বাক্ষরহীন প্রতিলিপি টোইগড়্) 
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রয়েছে এবং রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের প্রাক্তন তন্বাবধায়ক, প্রয়াত 


সনৎকুমার বাগচী তার “রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 


প্রতিলিপিটি মুদ্রিত করেছেন।৯**২ লিটন অবশ্য এই অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা 
জানিয়ে ১৯২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। 
সেই চিঠিতে লিটন লিখেছিলেন : “6 সারার 20৩9 10 0810 
000017285 22276580777 97157121 197580265 61076.115 7017 
201771125 5677 40 712 102 07527122 /0/27৫5 57001 070 212772120 
07715575107 7071] 121019 চি৩1 170156016, 008 11085 61 1920180 ৪ 


১৪৯ 


পয 


9009601 51%80050 92000 [2 52115) 01 54216015 19 185015 15 
75০021007 25 ৪. আগত 29 00৭াঘা0/৮১ বেজ্ররেখ আমার)। 
বিশ্বভারতী একটি হবয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছে বলে লিটনের মনে হয় 
নি। কলেজ বিভাগের কাজকে তার মনে হয়েছে প্রাথমিক, এবং গবেষণার কাজ সম্বন্ধে 
তিনি কোনো মস্তব্ই করেন নি। 

বন্তত, ১৯২৫-২৬ সালে শিক্ষাভবন ঠিকমতো সংগঠিত হয় নি। বছর ছয়েক 
পরে, নলিনচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় শিক্ষাভবন পুরোপুরি কলেজে পরিণত 
হল। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন : “বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগ ড. 
নগিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর অধ্যক্ষতায় একটি বিশিষ্ট রূপ লইতেছে। কবি সকল সংবাদ 
পাইতেছেন; কিন্তু শিক্ষাভবনের এই আধুনিকীকরণ আশ্রমের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি 
বলিয়া কবির মনে হইতেছে... বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ বিদ্যাভবন লইয়াও দুশ্চি্তা 
কম নয়।”** রবীন্দনাথ তার প্রতিক্রিয়। ব্যক্ত করলেন মারবুর্গ থেকে ২৮ জুলাই, 
১৯৬০-এ নলিনচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে : “বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যোলো আনা 
ফল পেয়েছ শুনে পত্রবাহক যোগে সাধুবাদ পাঠাচ্ছি।... তবে একটা কথা মনে করিয়ে 
দেওয়া ভালো যে, পরীক্ষার ফল যে খুব বেশি দামী একথা আমি কোনোদিন মনে 
করিনে, বাল্যকালেই তার পরিচয় দিয়েছি__ বৃদ্ধকালেও যে মতের পরিবর্তন হয়েছে 
তার লক্ষণ দেখিনে।... শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জানের প্রতিষ্ঠা... পরীক্ষা 
পাস করানো নয়। ... যে বিদ্যালয়কে নিজের প্রাণশক্তি দারা ছাত্ররা প্রতিদিন সৃষ্টি না 
করে সে বিদ্যালয় বিদ্যার খীঁচা। তোমার ছাত্ররা যতদিন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে 
প্রাণের যোগ স্থাপন না করবে ততদিন তাদেরও অগ্গৌরব, আমাদেরও ব্যর্থতা। ... 
পরীক্ষা... ক্রিষ্ট জীবনের আশ্রজল গ্রহণ কোরো না, কোরো ভারতীয় প্রসাদ থেকে 
অমৃতবিন্দু।”১০৫ 

যদুনাথ সরকার ৩১ মে, ১৯২২-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন ; 
“বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ 
পণ্ডিত ও মনীবী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ওয় স্তরটি অর্থাৎ রিসার্চ বা 
পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ) ও বেশ কার্যকর হইবে যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি 


. অর্থাৎ সামূলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই।”১** বিশ্বভারতীর 


পরিকল্পনায় দ্বিতীয় স্তরটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছাসত্েও। 
বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে বিশ্বভারতীর ইতিহাস আদ্যস্ত একটি 
আপোসের ইতিবৃন্ত। দুঃখের কথা এই যে, তার অনিচ্ছা সত্তেও এই আপোস সংঘটিত 
হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন্দশাতেই। সেই ক্ষোভ, গ্লানি ও বেদনার কথা কবি বার 
বার ব্যক্ত করেছেন তার জীবনের শেষ দশকে, সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট করে ৭ 
জানুয়ারি, ১৯৩৬-এ চারুচন্ত্র দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে। পত্রটি দীর্ঘ, কিন্ত নানা 
কারণে উদ্ধারযোগ্য। চারচন্্রকে এই চিঠি লেখার কারণ এই যে তিনি তখন 
বিশ্বভারতীর উপাচার্য। চিঠিটি এইরকম : "শান্তিনিকেতন, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬ : 
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চিঠিপত্র লিখতে অ৩ বিতৃষ্ হয়েছে তবু না লিখে থাকতে পারলুম না। ভালো 
করে হয়তো গুছিয়ে নিবতে পারব না তবু আপনি বুঝে নিতে পারবেন-_কেন না যা 
বরাবর বলেছি সেই কথাই লিখতে বসলুম। 

বয়স বেশি হওয়াতে জীবনের ক্ষেত্র থেকে মন দূরে চলে গিয়েছে। আজকাল 
একলা বসে সেই দূর দিগন্ত থেকে বার বার পিছন কিরে দেখি। সেই দূরনিবদ্ধ মনের 
কথা আজ বলব। 

রায় চগ্লিশ বংসর হোলো প্র বয়সের আরগ্তে নিঃসঙ্গ একলা বেরিয়ে 


পড়েছিলুম দুঃসাধ্য কাজের সংকল্প নিয়ে। না ছিল অর্থ না ছিল শিক্ষা, না ছিল . 


অভিজ্ঞতা। এত যে সাহস পেয়েছিলুম তার একটা কারণ আইডিয়ালের প্রেরণা। সেই 
আইডিয়ালকে রূপ দেবার আনন্দে মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আমার সেই 
আইডিয়ালের সঙ্গে আমার স্বদেশবাসীর অভ্যস্ত পন্থার সঙ্গে মিল ছিল না। প্রচলিত 
শিক্ষাবিধিকে উপেক্ষা করেই কাজে এগিয়েছি। দুঃখ পেয়েছি বিস্তর, দরদ পাইনি 
দেশের কাছ থেকে। নিজের সংসারকে বঞ্চিত করেছি।__ কিন্তু কখনো অনুশোচনা 
করিনি। 

ক্রমে আমার পথ প্রশস্ত হল, সে পথ নিকটের থেকে বহুদূরে গেল। আইডিয়ালের 
অনুসরণে দূরে যেতে পেরেছিলুম বলেই বিদেশের কাছ থেকে অসামান্য সম্মান 
পেয়েছি। শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্লের যে আদর্শ পৃথিবীর কাছে ধরেছি 
মণীষীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমন্ত্রণে বিশ্ববিখ্যাত পল্ডিতেরা সমুদ্রপার 
হতে সাড়া দিয়েছেন।  * 

অবশেষে একদিন কন্স্টিট্যুশনের, খাল কাটা হোলো, বেনো জল ঢুকল। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী মাতব্বর লোকেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে 
ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত হলেন। তখনো প্রলয়ের চেহারা সুস্পষ্ট দেখতে পাহিনি। 

বৎসরের পর বৎসর ক্রমশই সন্কুচিত হতে লাগল আমার আদর্শ। যে আসন 
বানাতে বসেছিলেম সর্বকালের অতিথির জন্যে, তা সস্থীর্ণ হয়ে এল কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ির কাছে। সব কিছুকে খর্ব করে একটা কলেজ শিং উচু করে 
দীড়িয়েছে। এমনি আমার দুর্ভাগ্য শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিশ্বভারতী আজ কলকাতা 
যুনিভার্সিটির ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা হয়ে কিছুমাত্র অগৌবর বোধ করছে না, সরকারী 
দরের ডিপ নারি বরে পুর বারের ই জ্সে জমে সিন 
মতো এই পৃণ্যভূমিতে প্রবেশ করেছে। 

কলেজ বিশ্ববাসীর কাছে তার কোনো মূলযই নেই আর স্বদেশে তার স্থান এক 
কোণে। যখন ভিক্ষা করতে বেরই তখন যে ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করি তিনি বিশ্বেরই 
ঠাকুর, কিন্ত দান ঘা পাই তা পড়ে এসে এই কলেম্তের ঝুলিতে! মনে পড়ছে একদিন 
এই কলেজের বিরুদ্ধে মাথা তুলেই একলা আমার তরী ভাদিয়েছিলুম-- কিন্তু তরী 
আজ ঘুরে ফিরে এলো সেই কলেজের ঘা্টেই। বসে বসে দেখছি আমার শান্তিনিকেতন 
আপন আইডিয়ালের গর্ব ভাসিয়ে দিয়ে আজ ছেলে পাস করাচ্ছে। অর্থের টানাটানি 
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পড়েছে আর আমি দেখি ভিক্ষা করতে। শরীর নষ্ট করতে আমার কোনো আপত্তি 


নেই-_কিন্ত মনকে কত খাটোই করেছি। কোন লজ্জায় বাংলাদেশের কলেজের জন্যে 
হাত পাততে যাই অন্য প্রদেশের ধনীর দ্বারে। সেই লজ্জায় কথাটা স্পষ্ট করে 
বলিনে__ যে বিশ্বজনীন সঙ্কল্প নিয়ে তপস্যা আরম্ত করেছিলূম তারি দোহাই পাড়ি__ 
কিন্তু সত্য করে বলুন দেখি সে তপস্যা আজ এখানে কোথায়? কিছু আছে কলা 
ভবনে-- বিদ্যা ভবনে থাকতে পারত কিন্তু সে আছে কতকটা দুয়োরানীর অবস্থায়। 
তার মর্যাদা যে কলেজ প্রভৃতির সব কিছুর চেয়ে বড়ো। সেই যে সর্বজনীন আসনের 
অধিকারী সেই চিত্তাটা কলেজের আওতায় অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে এসেছে। ভাগ্যে আমি 
কাঠেবাড়ের টাকায় কলাভবনের ভিত্তি পাকা করে ছিলুম নইলে আজ সে টাকা যেত 
কলেজের পেট ভরাতে। কিন্তু এই কলেজ কি আমার। এর জন্যে প্রাণপাত করেও কি 
শ্যামাপ্রসাদ-বর্গের কাছে বাহবা পাব? ছাত্রদের কাছে সন্ধান করলে জানা যায় যথাথ 
বুদ্ধিমান ছাত্র অভিভাবকেরা এখানে পাঠায় না। আমাদের জোটে ক্ষুদকুুঁড়ো। তাদের 
নিয়ে' এখানকার আবহাওয়ার উন্নতি হওয়া দূরে থাক্‌ উন্টোটাই হয়। মনের আক্ষেপে 
হয়তো অতুক্তি [য] করছি_ মনে করা যাক এখানে আদর্শ কলেজই গড়ে উঠেছে-_ 
কিন্তু ততঃকিম। 
তীরে চিন্তলোকের জন্যে তীর্থভুমির একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল__ অবশেষে আজ সে 
এসে মজে গিয়েছে পাকের মধ্যে। 

প্রশান্ত অপূর্বরা আমার উপরে এই পরাভবের বোঝা চাপিয়ে গেছে। আমার 
সমস্ত তপস্যা তার কাছে সম্পূর্ণ হার মেনেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড় হয়ে 


প্রণাম করি-_ কিন্তু অর্থ না পাই শাস্তি পাইনে কেন? পরের পোষ্যপুত্রের পোষণের . 


ভার আমার মতো গরীবের উপরে কেন? এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। আজ আমরা দেশের 
শ্রদ্ধা হারিয়েছি সে জন্যে দোষ দেব কাকে? রিপন কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজ মিত্র 
ইনস্টিট্যুশনের প্রতিযোগী হয়ে শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করব কী দাবীতে? ভাগ্যে ছিল কলাভবন 
এবং শ্রীনিকতেন। আমার শেষ বয়সের সমস্ত চেষ্টা যদি এ কলাভবন সঙ্গীত ভবনের 
উন্নতি সাধনের জন্যে দিতে পারতুম তা হোলে আমি গর্বের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করতুম, এবং মরার আগে মনে করতুম জীবন সার্থক হয়েছে__ কিন্তু এই কলেজটার 
জন্যে ?*১০৭ 


৭. 

এতক্ষণে আমরা যদুনাথ-কৃত বিশ্বভারতীর সমালোচনা প্রসঙ্গে কিরে আসতে পারি। 

কি বলেছিলেন যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তার ৩১ মে, ১৯২২-এর দীর্ঘপত্রেঃ 

বিশ্বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যদুনাথের প্রধান অভিযোগটি আমরা একটু আগেই 

উদ্ধৃত করেছি। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো সংযোগের সেতু দেখতে 

পান নি যদুনাথ, অথচ এই সংযোগ-সেতুই ছিল বদুনাথের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
১৫২ 


বিষয়। ১৯২৫-এর আগে বিএএারতীতে কলেজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, 
উত্তরবিভাগের ছাত্রদের জন্য নিদিত কোনো পাঠক্রম ছিল না। ১৯২১ সালে 
শান্তিনিকেতন” পত্রিকায় মুদ্দিত বিশ্বভারতীর পরীক্ষা ব্যবস্থা ও ডিগ্রি প্রদানের 
অবলুপ্তি এবং আবশ্যিক পাঠক্রমের শিথিলতা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যদুনাথের চোখে 
পড়েছিল নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বদ্ধেও যদুনাথের 


অনবহিত থাকার কোনো কারণ নেই। প্রবাসী, ও “মডার্ন রিভ্যিয়ু' পত্রিকার তিনি . 


নিয়মিত পাঠক ছিলেন। পরিচিত বিদ্বজ্জনদের কাছ থেকেও বিশ্বভারতীর কর্মকান্ডের 
বিষয়ে শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ 


কখনও আলোচিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসবেও (২৩ 


জানুয়ারি, ১৯২১) যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন না। 

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে নিয়মনিষ্ঠ ও যুক্তিসিদ্ধ বিদ্যার সাধক 
যদুনাথের কাছে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালী একটু অস্পষ্ট ঠেকেছিল। 
উচ্চতর জ্ঞানচর্চার অনুধাবনের জন্য ছাত্রদের যে প্রস্তুতির দরকার বিশ্বভারতীতে তার 
একান্ত অভাব লক্ষ করে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : “যে ছাত্র বোলপুরে 
আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে, সে কিরূপে রিসার্চ অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে ও 
তাহার নির্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না; কারণ 
প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি_ অর্থাৎ উচ্চ 89101] 1070%150০ এবং দুই বা তিন 
বিষয়ের সূক্ষ্ম ও শৃঙ্ঘলাবদ্ধ পাঠ তাহাদের ঘটে নাই; তাহাদের মধ্য ভাগটা কীচা 
রহিয়া গিয়াছে। যেমন যে ছাত্র এম্-এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার 
পক্ষে পুর্বে বি.এ-তে অর্থনীতি ও শাসনশান্তর এবং একটি ভাষা রিসার্চ-বর্জিত কিন্ত 
গভীর অধ্যায়ন করিয়া আসা আবশ্যক। প্রাটীন ভারতের পুরাতত্ব উদ্ধার করিতে 
হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় হিষ্্ী, মিশর ব্যাবিলনের ইতিহাস এবং 
70170101 0101950-তে অগ্রে বিএ পাস করা আবশ্যক, নচেৎ তাহার মনটা 
সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। সিলভ্যা লিভির বক্তৃতা শুনিয়া ফল পাইতে হইলে, আগে 
সম্বন্ধে কতকগুলি বই পড়িয়! রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ 6%8001070%1818০-এ পরের 
অর্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া, তাহার পরে ও উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে 
পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (ইহাকে ৪ বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, 
বোলপুরে নহে।”৯*৮ 

শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয় নিয়ে যদুনাথের এই সমস্যা ছিল না। অস্তত তিনবার 
তিনি এসেছেন ব্রন্দর্য বিদ্যালয়ে ১৯১০ থেকে ১৯১৩-এর মধ্যে। প্রতিবারই তিনি 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক চিঠিতে 
বিদ্যালয় প্রসঙ্গে যদুনাথ বললেন : “.. পুর্ব যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি তাহা স্কুল 
মাত্র ছিল।:এখানে ছাত্রদের চরিত্র দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত হইয়া, পরে 
তাহারা মামুলী কলেজে . প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মন্তিছ্বটা সংসারের 
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পলা 


ভিতর 


উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য থঠিত হইত। অর্থাৎ 
আমাদের কলেজে যাখুব অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ 
মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কীচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে 


বলিয়াছেন।” পোলুলিপি-খৃত পৃষ্ঠা-২)। শার্ভিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 


শিক্ষাববস্থা-_ বিশেষত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান যে যদুনাথকে বিশেষভাবে 


আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে “0176 ৬2719001976যোঘাগ : 915 012: 


01৫ জগ? ও. 09055501501 ৪:179109 1০4০70৮ নামক দুটি 
প্রবন্ধে 1১০, 

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ভিন্ন। যদুনাথ' লিখেছেন : “কিন্তু বিশ্বভারতীর 
উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি বৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় 
হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই-- €১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক 
€২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী 
শিক্ষা, 30101160821 ৫13010107৩ 210 68৪0 1010%15180, গৃরেরই পাইয়াছে এমন 
ছাত্রমন্ডলী এবং শিক্ষায় পরিপর চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন। এই তিনটি 
থাকিলে টাকা বা জিনিষের অভাব হয়না, 'এবং এ অভাবও বেশীদিন থাকে না।” 
(পৃ:২৩)। 

বস্তুত, সমস্ত চিঠিতে 40161120011 01501017৩? ও 58201 10205/19089 
বাক্যবন্ধ দুটি যদুনাথ এতবার ব্যবহার করেছেন যে সন্দেহ থাকে না শিক্ষা বলতে 
তিনি কোনো লব্ধ প্রতিষ্ঠ কলেজে (যেমন যদুনাথের ছাত্র বয়সের প্রেসিডেন্সি কলেজ 
অথবা তার অধ্যাপনাকালে পাটনা কলেজ) অনুসৃত (00781 5/9/যা-এর কথাই 
ভাবছেন, 0196550701 5/9-এর কথা নয়। ১৯২৩-এ বিধুশেখর শাল্্রীকে 
লেখা চিঠিতে ও রবীন্দ্রতবনে রক্ষিত নির্দেশলিপিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যান? 
(996550781) ও অধ্যাপনা” (010781 59011)-র কথা বলেছিলেন; কিন্ত 
অধ্যাপনার প্রাধান্য স্বীকার করেন নি। তার পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের 
ব্যাখ্মানই রচনা করবে “বিদ্যার উৎপাদন'-এর কেন্দ্র, অধ্যাপকের “বিদ্যার বিতরণ'-এর 
ক্লাস নয়। ঠিক বিপরীত মেরুতে যদুনাথের অবস্থান। তার পরিকল্পনায় প্রতি বিভাগে 
সর্ধোচ্য দক্ষতাযুক্ত শিক্ষকদের দারা বিদ্যার বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ 
হওয়া উচিত। যদুনাথ মনে করেন একমাত্র এইভাবেই 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা 
বুঝিবার এবং উচ্প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা" প্রাপ্ত ছাত্রমন্ডলী তৈরি 
করা সম্ভব 

লক্ষণীয় যে, '৩%৪০% 110/1602৫” বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও 4(61600৫1 
415010119-এর সাহায্যে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ছাত্র তৈরি করাই যদুনাথ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন : “একমাত্র তরুণ বয়স এবং কলেজের 
শৃশ্থলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভ্যাস এই মনের ঝৌক দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া 
গেলে পরে ইহা লাত করা প্রায় অসপ্ভব। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রগণ রিসার্চ ক্লাসে 


১৫৪ 


উঠিয়া মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেতে (ভোসাভাসা 597117695 বাদে) কার্য কাঁরতে সক্ষম 
হইবে না, অস্তত তাহাদের এস'ল সর্বোচ্য শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না?” (পৃঃ ৯-১০)। 
এই ভাবনা থেকেই যদুনাথ 'বোলপুরের বায়ুর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল 
২ “সএবোলপুরের ছাত্রগণ 68০ 1070515080 কে, 11161506581 015010105 কে 
ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুক্বমস্তিষ্ক, বিশ্বমানবের' 
শত্রু, মেকি পন্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে।” (পৃ: ৪)1 এই অভিযোগের 
অনেকটাই নিশ্চয়ই অততযুক্তি, কিন্তু একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে হয় ন!। 

এই সূত্রেই যদুনাথ ইয়োরোপিয় বৈজ্ঞানিকের বিমান আবিষ্কার, জগদীশচন্দ্র বসুর 
গবেষণা এবং 'পালী ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রথগুলির বিশুদ্ধ সংস্করণ' প্রস্তুতকারক 
পন্ভিতদের কঠিন শৃ্খলাবদ্ধ অনুশীলন ও নিরলস সাধনার ইতিহাসকে “বোলপুরের 
বায়ু'তে হৃদয়জাত '5/7010513 0£1410%162০-এর বিরুদ্ধে স্থাপন করেছেন তার 
দীর্ঘ চিঠিতে। শুধু তাই নয়, এই সূত্র ধরেই তিনি খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই রবি বর্মা 
ও নব্য ইভিয়ান আর্ট-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন : “আমরা বলি যে রবি বর্মার 
ছবিতে ভাব নাই, তাহা ব8/0:০-এর দাসোপযোগী নকল। এই মত প্রচারের ফলে, 
অবনীবাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইন্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক 
করা কাজটি ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর বিজ্ঞান 
পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্ব নানা পরীক্ষা (40165 বা 3/10169) করিয়া চিত্রের 
উপযোগী ঠিক অঙ্গভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই; এক লাফে ভাবের ছবি আঁকিয়া 
জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এসব ছবির মধ্যে যাহ! ভাল তাহাকে অজস্তার বা 
মুঘল চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না। অপরগুলির সব কীচা ও 
খারাপ, ঠিক শিশুর আকা বা ০৪%০710) এর আঁকা ছবির মত, শুধু রংগুলি তার চেয়ে 
ভাল। ... ইন্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা এই কি যে সাহেবরা বলিবে [০৭ (81 
101911 অর্থাৎ বিশ্বজগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না, কালা 
আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন 51080 আছে তাহা দিয়া ইহার বিচার করা হইবে? ... 
ইহার ফলে ইন্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবীশের হাত ঠিক করিতে যে 
পরিশ্রম যে প্রকৃতি অনুসরণ আবশ্যক তাহা দাসত্বের চিন্ বলিয়া অহঙ্কার ত্যাগ 
করিয়া একেবারে ভাব-প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন__ ফল প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। 
সেইমত বোলপুরের ছাত্রেরা ৪৪০: 14101502 কে ঘৃণা করিয়া এক লাফে 
55701955 এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিয়াছে।” (পৃ: ১০-১৩)। 

যদুনাথের এই সমালোচনার সরাসরি কোনো প্রতিবাদ করেন নি রবীন্দ্রনাথ, তার 
২ জুন, ১৯২২-এর পর্রোত্তরে। প্রসঙ্গটি খানিকটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন : 
“আপনার পরে বাংলার আর্টিস্টদের সন্বন্ধে যে উগ্রতা আছে তাহাতে সন্দেহ হয় 
তাহাদের সঙ্গে হয়ত আপনার বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি তাহা জানিও না 
এবং তাঁহাদের আলোচনায় ঘরের কোণেও কোনোদিন যোগ দিই না-_ যদিও একথা 
স্বীকার করা কর্তব্য বোধ করি যে, বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে ও আর্টসাধনা সম্বন্ধে 


১৫৫ 


নি 


আপনি যে মত যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি মিলিনা "১১ 

আর একটি প্রনিধানযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যদুনাথ তার চিঠিতে! 
তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, বিশ্বভারতীর সূচনার তিন বহর পরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইয়োরোপিয় বিন্যাচর্চার কোনো অয়োজন করা হয় নি, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও পশ্চিম 
সংস্কৃতির মিলনকেন্দর স্থাপনার পরিকল্পনা সন্বেও। এক দিকে ভারতবিদ্যাচর্চার 
কেন্দ্রীভূত আয়োজন, অন্যদিকে ইয়োরো পিয় বিদ্যাচর্চার অনুপস্থিতি-_ এই দুই বিশদৃশ 
অবস্থানকে যদুনাথের মনে হয়েছিল আধুনিক রিদ্যাসমবায়ের পরিপন্থী। অত্যস্ত 
অসহিয্রভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : “আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে 
বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন 
ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি, কেঁথা দেলাই-এর প্যাটার্ন, এবং 
আলিপনার নক্সা, অথবা মুখলচিত্রের সাত-নকলের খাস্ত নকল। ভারতবর্ষ যে বিংশ 
শতাব্দীতেও জগতকে ৫৪০; 1010%15£ দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের 
901971160 11910 রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি 0০-০)2) বা 
অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া 'জগৎ সভার মাঝে গ্রহণীয় নতুন জ্ঞানভান্ডার সৃষ্টি 
করিতে পারে-_- এ বিশ্বাসটা জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহিনা।” 
(পৃ:৭)। 

মনে রাখা দরকার যে, যদুনাথ যখন এই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, তার 
দুবছর আগে স্যর মাইকেল স্যাডলার (4.6. 5৪৫10)-এর সভাপতিত্বে কার্যরত 
0810012 [001521510 00110715507, 1917-1919-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 
এই রিপোর্টে বলা হলো : “06 [071%01510 011,00007, 09 [10৫6] 07 1101) 
৪11 015 [02 0171/01510165 1000 0901) 1017160, 9৫5 রা 075 রি 01 


22 08 9428 টে (আত 1০ 12016 1870105, 970. 1/4 7784, 105 
291156.87766570.8012-%-214-5০১৯৯ বেক্ররেখ আমার)। কমিশনের 
সুপারিশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুখ্যত একটি %520105 001%0159'তে 


-রপান্ত্ররিত করার কথা বলা হয়েছিল এবং সেই সূত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল মাধ্যমিক 


ও মাধামিকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপর : “05805680601 79010801198- 
001 06018 001%01310/ 53561) 0? 91891 ৮11 09 790951016 ৮1953 200 
00] এ1701021 75015271581100, 06 99০01027/ 6009601, 001) ৮110 
[71590 স৩ 0696705, 15 0৫7750 1010 ৪0০০.৮১৪২ রিপোর্টের ৩৪তম 
অধ্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রধানত শিক্ষা বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে চিহিত করে কলেজ 
স্তরে সুপরিকল্লিতভাবে “0741 ৮07০ শুরু করার কথা বলা হল এবং এ-কথাও 
মনে করিয়ে দেওয়া হলো যে : "৭ [101075] ৯/011] 06718003816 0767, 211 
19 0৪5: 16026 970810 (810 [78111 1.১ কমিশনের রিপোর্টে স্নাতকোত্তর 
তরে গবেষণা কার্ধের উল্লেখ থাকলেও কোনো বিশদ আলোচনা ছিল না। 
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সহজেই অনুমান করা যায় যে, কমিশনের উল্লিখিত সুপরিশগুলির সঙ্গে যু 
সম্পূর্ণভাবে: সহমত ছিলেন। ১৯২২-এ লিখিত একটি প্রবন্ধে স্যাডলার কমিশন 
রিপোর্টের প্রায় প্রতিধ্বনি করে যদুনাথ লিখেছিলেন : “শখ 11091 015 1760 0? 
861981 192 15 1১6 17710610671 06 3600000 6৫8081101, 1019 019 869- 
30070 01 001 90908010181 810, 800 0) 00110 55191, [1101 87৫ 
[071%0919, 0076105 0207 1৮১৭৪ মাস দুয়েক আগে লেখা অন্য আর একটি 
প্রবন্ধে যদুনাথ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাতকোত্তর 
বিভাগের অনিয়ন্ত্রিত অবাধ প্রসার ও মাধ্যমিক এবং উত্তর-মাধ্যমিক পর্যায়ের দুরবস্থা 
লক্ষ করে বলেছিলেন: “4770 5৩1 ৪1 /9701091 040111001 1053 0520 1127 
0 11016 ৫0081101181 55515] 60141769509 & 000101553 8/92151011 01 
1076 009(-27900916 0189565 ৪৫0 ()6 19010 0158110]. 06179 09181101011 
2] 100]. 1700115 5490155100 110 01810109১5৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 
অসমগ্রস বৃদ্ধকে তার মনে হয়েছিল মাইকেল স্মাডলার প্রস্তাবিত শিক্ষাদর্শের 
পরিপন্থী। যদুনাথ লিখেছেন : “176 [161100 01 096 081085 [00150751015 
070751016১1 01811901081) 00190560 10 (19 [07101010109 1210 ৫০%) ৮/ 51 
11017061 980107, ৮100 585, 101০ 011191 [70010103 01 [00161511159 1008) 
216... 77097 10 12556) 176 17727019705 0 1204/765 810 10 5/0900016 
০001599 01 001060 56120811105 17 11015 80018008100, 10708 
16850 006 1016 10001 015010117 ৪00 115 11011 10700: 51007001057 ১৪৬ 
বেক্ররেখ মূলে)। 

এইসব সাক্ষ্য থেকে অবশ্য প্রমাণিত হয় না যে গবোর মূল্য সম্পর্কে যুনাথ 
অনবহিত ছিলেন। মু্ঘলযুগ সম্পর্কে তার বিপুল ও বিস্ময়কর গবেষণাকর্ম- ও 
এঁতিহাসিক হিসেবে তার আন্তর্জাতিক খ্যাতির কথা স্মরণে রাখলে এ-কথা বলার 
ধৃষ্টতা আশাকরি কারোরই হবে না। যেটা প্রমাণিত হয় সেটা এই যে, বিদ্যার 
উৎপাদন" রা দুলনপট৮7৮872৮- 


মনেপাণে বিশ্বাস করতেন যে, উচ্চতর জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক ও অপরিহার্য শর্ত হিসেবে; 
কঠিন, শ্রমসাধ্য ও প্রগাঢ় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং সেটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই প্রস্তুতি ভিন্ন গবেষণার কাজ অর্থহীন। একাধিক প্রবন্ধ ও 
ভাষণে যদুনাথ এই প্রস্তুতি ও এ্রতিহাসিক গবেষণার মেথডলজি সম্বন্ধে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।**" তার ক্রাস্তিহীন ও প্রায় অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও 
শবেষণাকর্মের কথা সম্প্রতি সম্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন এঁতিহাসিক দীপেশ 
চক্রবর্তী।১৪* 

বিদ্যাচর্চার সর্বস্তরে যদুনাথ “বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করার পরামর্শ 
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রি 
1 


* দিয়েছেন ছাত্র ও গবেষকদের এবং এই “বৈজ্ঞানিক প্রণালী” যে ভারতবর্ষে ইংরেজি 


শিক্ষার অবদান তা স্বীকার করতে কখনো কুঠিত হন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 


ইয়োরোপ থেকে আহাত এই বৈজ্ঞানিক প্রশালীর সাহায্যে কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে: 
আমরা মৌলিক গবেষণায় ব্রতী হতে পারি। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের 
শতবার্ধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রচ্থে তিনি লিখেছিলেন : “17018 ০2001 : 


81070 10 161021) টি 661 20 11161100091 021121, ৪ 06গথা টি 00005 ৫ 


05 09015 01 0%9010 800 0210071026, 68115 0: 1619. 913 705£ 05216 


10001167501 8 30909 01199 7101705 ০078781 15368001) 2174 95581001167 
[মস] 01809 83 019 907001 01 /১318, 5৩7 85 790016এ]) 4১067) 17205 
15616 05 301001 0£176195.১৯ বলাই বালা, যদুনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ কখনই ভিন্নমত হতেন না। 

এই বক্তব্রর যুক্তিতেই যদুনাথ স্বাধীন ভারতে গবেষণা-েন্দর স্থাপনের প্রস্তাব 
করেছিলেন : “7৩7০৪, (1016 2149 ৮৫ 0168160 20 %120101151/ /01100 ৪ 
100110187-11650 01 0118791 19598101) 00 115 [00100 5011, 16760110875 10 
189 [09 12179.” কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে : “0ম 
00005811110 06 507৮60 10 %/6 1197919 01586697121] 1151103099 01 
90901811560 7956270) 1810190 09 ৪. চি 58520/5 081160 ঠা) 11917 
1800181019, 76560072770 1220701712 71%511 20170710771 70770 ০07 
176 80761 ০ 8০%; 172) 1772/15); % 71//411) 15০10124.১০ (বেক্ররেখ 
আমার)। এই উদ্ধৃতিতেই যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের বৈপরীত্য ও মত- 
সমাবেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


৮ 


দার্শনিক ও রাষ্ট্দর্শনবেত্তা জন স্টুয়ার্ট মিল (0) 9182 7110) উনবিংশ শতকের 
মধ্যভাগে জানতগপন্থীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্ন আলোচনা করতে 
গিয়ে বলেছিলেন্‌ : “115 112/ 0০5119010...018£ 01016 910010 06 ৪1700 ০0 
17501176100 06 00170 09 5871085 01 190101360 01500017075, 810 
7810825 ০£ 50810 01৩1 018503 0% 32%21/5, ৮/ 80010175110) 1176 
16275 06 50010016 6019150610) ৬10) 0550110 9 5860010176 0০7610 ০£ 
(0610 0017 0০041 0015015, 77170 ভি110%517109 01075 10010151016 25 
হা) 1750100007, 6২০6110115 8৫805 7 580) ৪. 00056) 8০৮ 81০ 11801 
৩০810116000 1 09106 06510760, 21 (118 6650 85 21521007085 
0107016109, 1 000110101716 109 110110 ১11801085 6627. 0078 179 010615, 
8110 091 85 11) 58187 01 ঠিঠ6 18905 1 015 20801068150 ০01 
101051618০,১৫৯ 


১৫৮ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে মিল এই প্রস্তাব করেছিলেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসীমার বাইরে থেকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে তখনে। এ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ ছিল ইংলন্ডে। ১৮৫০-এর পর থেকে অবশ্য প্রশ্নটি নানা 
কমিশনের মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় বিতর্কের রূপ নেবে। মিল-উত্থাপিত প্রসঙ্গের 
ছেচল্লিশ বছর পরে, আমেরিকার বালটিমোরে, জনস্‌ হপকিনস্‌ 00105 170015) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে টি.এইচ.হাকস্লিও (নু. চমম195) প্রশ্নটি 
তুললেন আর একবার : “... 15 01 ৮191 10000118006 10 06 61975 10 1110 
০0102100719 0180 10)096 ৮1100 26 10118%60 011 018 765৫ ০0117701000 7. 
115910100, 070 51111 10016, 01990 ৬110 216 511760 10/115 01%176 11100701503 
01 21151160002] 0৮5 07 15010 £67185, 70010 09 68160 10 ৫65০6 
01617561585 00 10 1112010 3০75106 01 091 1070, 89 0801063 01 
10161129706 0110795105 06138006) 0 01690015 066%/ 0705 0109801, 
11015 15 016 006100 01 8 0116%5151 10 00191 9101) 5710) 1098775 01 
০০075 00: ৮100 1615 0167 00711550800 ৫৮ 10 ১০.৮১২ ইংলনডে 
ততদিনে অকসূফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকে ঘিরে প্রসঙ্গটি স্পষ্ট দুটি বিরোধী 
শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে: বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ব কি__ বিদ্যার উৎপাদন 
নাকি বিদ্যার বিতরণ? 
আমরা দেখেছি যে, পরাধীন ভারতবর্ষে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে, 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নটিকে আবার তুলেছিলেন; অবশ্য প্রশ্নের 
উত্তর সম্বন্ধে তার মনে কোনো সংশয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উক্ভিগুলি 
আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি তাদের দু-একটির পুনরুক্তি এক্ষেত্রে হয়তো বাহুল্য হবে 
না। ১৮ আষাঢ়, ১৩২৬ ০১৯১৯)-এর 'একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন: “তারপর 
তাকে [বিধুশেখর শাস্ত্রী] পুনরায় আশ্রমে আহান করে আনা গেল; এবার তাকে ক্লাস 
পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে 
হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যক্পক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য।”১ চার বছর পরে, 
১৯২৩ সালে, বিধুশেখর শান্ত্রীকে পাঠানো একটি নির্দেশলিপিতেও জানিয়েছিলেন : 
“বিশ্বভারতী খাহাদিগকে আচার্যরূপে বরণ করিয়া লইবেন সংসার ভাবনা হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রতিমাসে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিবেন। তাহারা আশ্রমে 
বাসস্থান পাইবেন এবং সেখানে যে গ্রন্থাগার আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাহাদের 
বাধা থাকিবে না।”১৫ ইংলনডে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্কার প্রসঙ্গে উাপিত এই বিতর্কের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার অপরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না; এবং 
রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মতো আরও অনেক সমসাময়িক বাঙালি মণীবীই যে এ- 
বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের 
আগে কেউই আমাদের দেশে বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করেন নি। জাতীয় স্তরে 


বিষয়টি কখনো আলোচিতও হয় নি। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট এই বিতর্কের 


১৫৯ 


£ 


চে 


কোনো প্রতিফলন নেই। সেই কারণেই ইংলন্ডে এই বিতর্কের মূল প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে 
বলে নেওয়া দরকার। 

১৮৫০ থেকে ১৮৮০-এর মধ্যে অল্সফোর্ড ও কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কারের জন্য গঠিত ছয়টি কমিশনের বিপুল প্রতিবেদন আলোচনার কোনো অবকাশ 
এখানে নেই, কোনো প্রয়োজনও নেই। আমাদের পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা হল ১৮৫০- 
এর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চার্চ অভ ইংলন্ডের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ 
ধর্মনিরপেক্ষ বিন্াপ্রতিষ্ঠানের রূপ পেল। দেই সঙ্গে, শুধু কমিশনের সাক্ষ্ে নয়, 
জাতীয় ্তরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত হল। 
অবশ্য প্রশ্নটি শুধু দায়বন্ধতার নয়, প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতারও। কিভাবে কোনো 
বিশ্ববিদ্যালয় সমাজজীবনে তার অস্তিত্বের বৈধতাকে প্রতিষ্ঠা করবে? এই বিতর্কে 
আমরা দুটি ভিন্ন ও প্রতিযোগী চিস্তাসূত্রের ছন্দ লক্ষ করবো : নু? 0196 7) 075 
11611501001 201050109 11240819 8660150 039 80101] ০0106011907. 01119 
[019,016 1010 00150151165 10 500160. 616 03610 ৮৩ ৪ 10710 0? 101001 
9010015 1310281112 100] 01176 19706ি3510175 800 1019 50109 0100 51816, 
01৮2৩ 019 10 76 7011770111) 075001165 01155821011 210 (19 1187 
0810218 011116 10010? ড/66 09% 10 66 01205 01900091101 01 ]18093 01 
18801087১ 

লর্ড জন রাসেল (.00 101৮7 73955611)-এর নেতৃত্ব ১৮৫০ সালে গঠিত প্রথম 
রয়্যাল কমিশনের বিতর্কের সময়,১* হেনরি হ্যালফোর্ড ভন (এ 10৫ 
৬8080, 16 0985 চ0163507 0€ 10007 17190 8 000) 
অক্সফোর্ডকে ৭0781 55197” থেকে মুক্ত করে 1:96550791 5/51901'-এর 

* সাহায্যে একটি গবেষণা-প্রধান বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আহান 
জানিয়েছিলেন।”*" অপর প্রান্তে ছিলেন 41071 5)5107-এর আপোষহীন সমর্থক, 
ব্যালিয়ল কলেজর অধ্যক্ষ এবং প্রখ্যাত দার্শনিক বেগ্রামিন জাওয়েট (1 
10%51)। প্রায় একই সময়ে জন হেনরি নিউম্যান (1011 চা০ )ব৩৮/02)), তার 
সুপরিচিত গ্রন্থ 76 7467 ০4 [/%%/259-এর ভূমিকায় লিখলেন যে (১৮৫২), 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য : %... 15 1015 0101510। 20 931913101/ 0 
10705716086 18116 020) 019 2৫%2010011010.7১৫৮ কৌতুকের কথা এই যে, 
উনবিংশ শতকের শেষার্ষে 0196550781  595০7 ও  গবেষণা-কেন্দ্রিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মুখর প্রবস্তা, লিংকন কলেজের রেক্টর, মার্ক প্যাটিসন 
(রং 7811501) কিন্তু প্রথম জীবনে টিউটোরিয়াল ব্যবস্থার স্বপক্ষে ছিলেন। তিনি 
তখন লিংকন কলেজের টিউটর। কলেজের কাজ থেকে পদত্যাগ করে প্যাটিসন 
১৮৫৬ সালে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ পাঠ নিতে 
আরম্ভ করেন। এই অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরাপ ও লক্ষ্য সম্পর্কে প্যাটিসনের 
পূর্বতন ধারণাকে আমূল পালটে দেয়। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত তার 5/8855707হ 

১৬০ 


071 40222711091 07227722119% এবং ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত 55205 07 015 
820777974 2 26527%% নামক সংকলনে তার সংযোজিত অধ্যায়ে প্যাটিসনের 
এই পরিবর্তিত ও নতুন অবস্থানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯ 

বস্তুত, টিউটোরিয়াল ও “বিদ্যার বিতরণ" ব্যবস্থার সমর্থকেরা বরাবরই জার্মান 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য ও আদর্শকে, এবং ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর 
তাদের প্রভাবকে, সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ১৮৪৭-এ বেগ্রামিন. জাওয়েট 
লিখেছিলেন: "0515 7010108 11955 19 পন 00566 090 (এয160 
10 2 06772 01 ৪ 1,010007110015551- 00 1015 01021 7270, 15 1 81811 


ঢ108016 1: ভ৩ 901 6৩ ৫10৩৫ 10 10010) 29 6 আতা 0. পেত ০ 


9৪25 10181, 10. 006 50112, ০0151%0, 00009101981 ০0170078101... 00 
92001005 ৮76811) ৮/101001 20 7081630 011110721[9017005০...৮১৬০ 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রসঙ্গে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা-_ যা 
মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে দুটি প্রতিদবন্দী মতাদর্শের ইতিবৃ্ত-_ 
শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই বিতর্ক জাতীয় স্তরে 
হাউস অভ কমনস্‌কে আন্দোলিত করেছিল। লর্ড জন রাসেল ও গ্লাডস্টোন সংস্কারের 
স্বপক্ষে অর্থাৎ, গবেধণা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে-_ মত প্রকাশ 
করেছিলেন।৷ পক্ষান্তরে, ডিজরেইলি ও লর্ড রবার্ট সেসিল চেয়েছিলেন প্রশিক্ষণ- 
কেন্দ্রিক (10741 5/3100) বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৪ সালে হাউস অভ কমনস্‌-এ 
ডিজরেইলি বলেছিলেন : “[£ 9০ 118%6 170101650 77060010 11065503 [1 
87812, 119 0908056 006 000180157 0 01৩ ০0110 15 0107601) 016 
01819006701 001116ি 15 000০ (0 1. 91০ 216 81778010006 801101, 210 908 
095 06060 1000 10101. [19] 1] 10010101009 170050 01000117073, 
8011011010016 010555019' 01875 [0 (10 01/01511163,১৬১৯ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে প্রতিকূলতা সত্তেও ১৮৫০-এর অক্সফোর্ড 
কমিশন কিন্তু তাদের রিপোর্টে (১৮৫২) গবেষণা-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলেই 
মত দিয়েছিল। কমিশনের মতে অক্সফোর্ডের প্রয়োজন একটি “..০৩10811560 
01567510100 01600111081101) 09 0706ি59015 8110 06110109, ৬110) ৪ 110 
18101 00100851507) 1556810৮ ০00. 07৩ 9০011191%0601211 110061.,১৬২ 
১৮৫৪, ১৮৫৬, ১৮৭২ এবং ১৮৭৭-এ গঠিত বিভিন্ন কমিশনে গৃহীত প্রস্তাবের 
পরেও অবশ্য এই বিতর্কের অবসান হয় নি। গবেষণা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমর্থকেরা স্পষ্টতই এই বিতর্কে সংখ্যালঘু ছিলেন। কিন্তু অক্সফোর্ড__ এই বিতর্ক 
সত্তেও__ ধীরে ধীরে 'বিদ্যার উৎপাদন” ও “নিদ্যার বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এক 
আপোষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। 

গবেষণা-ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরলস প্রবস্তা, মার্ক প্যাটিসন কিন্তু ১৮৫৩-এর 
পর কখনও এই আপোবের সঙ্গে নিজেকে বুক্ত করেন নি। মানবিক বিদ্যার মুল্য ও 


১৬১ 


উদ্দেশ্য স-্দ 


07701 5182 07210701202. 11 0০০৫৩ 70101906101 (016161016... [২1105 


1690100005 00 016 [077561515765, 2170. 016) ৮1] ০0107015036] আহত, 
197105 0000127 60008007, 806 0015 79 101 061 00097 05105555 ভা0 


175 05০৩1 0690 1৬৪805৫ 50 201008 ৮৩,১০০ (বক্ররেখ আমার)। উদ্ধৃতির 
বক্ররেখ-যুঝ্ড বাক্যাংশটি প্রায় অনিবার্ধভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেবে সন্তর বছর 
পরে, ১৯২১ সালে গৃহীত বিশ্বভারতীর সংবিধানের "5 ৫ 0৮15০7%5-এর 
প্রথম অনুচ্ছেদ : “10 900 176 101710 017%211 ঘি) 15168112860, 01 01061611 
890605 00701) £001 ৫1661070101715 01৬15.” যোলো বছর পরে, ১৮৬৮ 
তে প্রকাশিত 54226511075 ০7409271001 0০7129197 গ্রন্থে, প্যাটিসন তার 
বক্তব্যকে আরও বিশদ করে, প্রায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললেন যে, পরীক্ষা, 
প্রতিযোগিতা ও পুরক্কার বিতরণের ব্যবস্থা কোনো সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য 
হতে পারে না; বস্তুত, এই ব্যবস্থাগুলি শুধু যে বিদ্যাচর্চার পরিপন্থী তাঁই নয়, জ্ঞান 
সাধনার পক্ষে অনিষ্টকর। তাই ; *ন্০ ০৮1৩০: 0£ 07656 19856510051 1725 


0660 00 01919110798 176 001155151 9১211 66179 1008 2 01835-5011901, 190 


1181019 ৪ 50001 টি 000) ৪: 811. 1615 ৪ 110010181 10500115 00 (16 
16907581107 800 080100) 01 0500] 1010/18089. [19 116 ০0110 
17191951 01 100 ৮1701 ০010110010 11186 9101) 10109150029 5110810 619৮ 
90010 9. 8481090, 05850160, : 001058160,  01556771077150, 


2119000050.,১৮ 


প্যাটিসন অবশ্য এই বিতর্কে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। অক্সফোর্ডে আধুনিক ইতিহাসের 
রেজিয়াস, প্রোফেসর, হেনরি হ্যালফোর্ড ভন-এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। 
১৮৫০-এ গঠিত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময়ে তিনি বলেছিলেন : “৭5 
£9৪: 9276 01 090010 11110700 1053 101 0৫01) 1010161/ 0. 017161 1181 06 
চ007555019 11946 101 6907 9007016001% 2095 2) (58011785৮৪৮ 0241 0৩ 
5551017 1085 5 095 6/1915709,, 210 11015560036 গাও! ৩05৩ তৈ 


17650886075 ০0910 শি 9 টা 10101019020, 701 85 71016. 


00700011510 0011%69 10 00 83 00011810510 28800071115 50801001953, 2220 
2651101) 155 গাও তা, 01 5801 1001 5/0:09516 10016 11021 ৮9 1196 
76৫. [6 019: ০876 10051 0০ 10101011018 116 01681101 0£ 980.” এই 
বিঘজ্জন গোষ্ঠী-_ রবীন্দ্রনাথ যীদের “আচার্য বলে অভিহিত করেছিলেন-_ তাদের 


৬২ 


* তিনি অক্সফোর্ড কমিশনের কাছে বলেছিলেন : “1710 10৩51 011 
1102] ০৫9০81101] 15 07৩ 9100, 25 11077710160 7 ৫1724 54407 0 
172 00106 2]%72 77710, 227 07107 8০27760015৫ ঠ)) 4116 7121718770775: 


র 
র 
ূ 


প্রকৃত সাধনা হলো 210৩5 আ]1 17565185165 150506 900 ৮7110, 5৬০71 107) 
৫0 7001 ৮6 8017%615 16০0৮76 : 069 জা] ৪৫0555 (35 ৮0010 16170010076 
308051105 0£ (15 8০80605, 20 0৪] ৮0105 1] 00075 6808 (0 07০ 
00150516 ঠ) 50079 (হা, 18097 1215 0299. 1176) 77029 10061018515 076 
গ্রে পাঘা150190615 06516 00০75 ৮৮ 86 25000710৩01 1৫ 
9/27815705 2106 016 12189 ৮0116 01 01017 73000-00 2015 [015 90 
টি 0 0ি90 2770 01821151016 01165 01 006 ০8010) 01 70 200৮6 1119 
2540 ৮115615 0172070198হা) 11556000010 ৫56767 015 1810) 960 01019 
স/011013 10101612০.১* রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্যের 
সঙ্গে এই উদ্ধৃতির সাদৃশ্য আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শকে ঘিরে এই যে দীর্ঘ বিতর্ক_ উনবিংশ 
শতকের শেষার্ধে ইংলন্ডে যার এক দিকে ছিলেন জন হেনরি নিউম্যান, বেঞ্জামিন' 
জাওয়েট ও টি.এইচ:গ্রিন এবং অপর পক্ষে ছিলেন, টি.এইচহাকৃসলি, হেনরি 
হ্যালফোর্ড ভন এবং মার্ক প্যাটিসন, আর ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, 
যদুনাথ সরকার ও ভিন্ন প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_- তার প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরিয়ে 
যায় নি। ইংলন্ডের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সম্বন্ধে বেন নাইটস (৪7 11185) 
বলেছেন : “15০01659510 52/, 0169 216 10091 11১05, ৪04 তি 1 1 ০0010 
17010 910161 ৮19৬ 1৮11060 ৯111) 0179 00167. 7301) পি) 8119 0859 1085 £) 
00120001016 61161 08 019 10111৬51310 06903 3609.005010/17210. [গা 10 161715 01 
9০081 5৪19৩, 1707/5%৩71007৩01. »১* যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সম্বন্ধে একথা সমভাবে সত্য। 


সত্রনির্দেশ 


. “চিঠিপত্র ১৫", বিশ্বভারতী, ১৯৯৫; পৃ. ২১। 
, “চিঠিপত্র ১৫তে উদ্ধৃত। পৃ. ১৬২। 
ডর. প্রশাস্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী ৮* কলকাতা, ২০০১) পৃ. ১৭০। 
. “চিঠিপত্র ১৫; পৃ. ২৮২৯। 
'কল্যাণীয়েযু প্রশান্ত” : রবীন্দরনাথ-প্রশান্তচন্দ্র মহলালবিশ পত্রবিনিময়, সম্পাদনা : 
প্রশাস্তকূমার পাল, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫; পৃ. ২৬। 

৬. তদেব; পৃ. ২৭। 

৭. দ্র. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ, ১৫ অক্টোবর, ১৯২৬; ২ জুলাহি, ১৯২৭ ও 

৭ অক্টোবর, ১৯২৮1 “চিঠিপত্র ১২, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬। 

৮. িবিজীবনী ৮; পৃ. ২০৫। 

৯. কিল্যাণীয়েু প্রশা্'; পৃ ২১২। 
১০, ড155-8121 980921700550718, 1922-23$ রবীনদ্রভবন সংগ্রহ। 
১৬৩ 


নি ০০৫০৬ 


১১, 
১, 
১৩, 
১৪. 


১৫. 
১৬, 
১৭, 
১৮৮ 
১৯, 


২০, 
২৯ 
২২. 
খত, 


২৪, 
২৫. 


২৬, 
২৭, 
২৮ 
২৯, 
৩০, 
৩১, 
৩২, 


৩৩, 
৩৪, 
৩৫. 
৩৬, 
৩৭. 


তে, 
৩৯, 


তদেব। 

158-81/যঘ211 901515802115796 70066007125 1922; রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ! 
155-10000 9801580 £890607155, 1922-23$ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 

বিকাশ চক্রবর্তী, “ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার”, 'কালপ্রতিমা', 
জুলাই, ২০০৭; পৃ. ৯১-১১৮। 

তদের; পৃ. ১০৭। টা 

"চিঠিপত্র ২, বিশ্বভারতী, ১৯৪২, পত্র ২৬; পৃ. ৭৫-৭৬। 

রবিজীবনী ৭', কলকাতা, ১৯৯৭-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৪১১1 

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 

দ্র. বিশ্বভারতী” ৫, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮1 রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭, বিশ্বভারতী, 
১৯৭৪; পৃ. ৩৪১-৪২৮। পরবর্তী উল্লেখে রর ও খন্ড সংখ্যা। 

“দেশ” ৬ আগস্ট, ১৯৭৭; পৃ. ১৭1 

শারদীয় বারোমাস” ২০০৭; পৃ. ২৪৩। 

[২1017018071)1822010, 701070/ [২9010078-3185218 00116011017 

দ্র. 8159) 00900890705 6৫. 19215 10 এ:1206% ড158-800181 1998; 
02: 67-68;77-78. 

071/1650265 077776, ৬1558-017018, 19817 00, 11314, 

5 1880, ০০. 17129712018700471167 : 16/175 0 771111271 29172751217 
০7 12211010721 182916, 1911-1941, 0), 71255: চাঞাগখের 0৮ 
1972) 0. 279. 

চি. 2, 10001 142 1714, 0,280. 

16/27517071 41024, 1190195 9, 9216380 19243 0. 108. 

'রবিজীবনী ৮-এ উদ্ভৃত; পৃ. ৯৪। 

171176764415709/771675 100, 280-281, 

7:0101 144,114; 00, 283-84. 

1.61107145) 1514 100. 284-85. 

দর. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, “রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক”, ৩য় খন্ড 
(১৩৫৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৬ পৃ. ১৫৮। 

15007148১09 01) 0. 290. 

16161149110) 0292. 

'পুগ্যস্মৃতি' (১৩৪৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৭১ পৃ. ১৮০। 

“রিবিজীবনী ৮; পৃ. ১৩০। 

18806 10101107095 91016 1510010, 20 01067 1921, 10100075. 
8017018-03088008 0011900101৮ 

'আত্মস্মৃতি' কলকাতা : প্রমথনাথ পাবলিশিং সংস্করণ, ১৯৯৬; পৃ- ৪৮। 
রবীন্দ্রজীবনী ৩1; পৃ. ৮৮1 


১৬৪ 
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৪১. 
৪২. 
৪৩. 


৪৪. 
৪৫. 
৪৬, 
৪৭. 
৪৮, 
৪৯. 


৫০, 
৫১, 
৫২, 
৫৩, 


৫৪. 


৫৫. 
খ৬, 
৫৭. 
৫৮, 
৫৯, 
৬০. 
৬১, 
৬২. 
৬৩, 


৬৪. 
৬৫. 
৬৬. 
৬৭. 
উ্, 
৬৯. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা”, চৈত্র, ১৩৭৬; পৃ. ২৮৪1 
শা্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী” (১৩৬৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৭; পৃ. ১০৬। 
12212191192 2222 ইভ ০৫ 2706 [15001] 0০5 1929, 9102, 
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পৃথক চক্ষু চাই।” দ্র. গৌতম সেনগুপ্ত, “শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আগে ও পরে”, 
'সন্ধ্যিৎসা” ২৪ নভেম্বর, ২০০৮ পৃ. ৬০-এ উদ্ধৃত। 


১৪১, ভ্রু 581644641 007195 2 176 22971 ৫ 16 0912815 0727510 


05770551075 চট [1 901, 1৮ 08067 [1], 08108 2 90010060001 
00৮৪1710710111771710106 2955) 1919 00, 11617. 


১৬৮ 


১৪২, 
১৪৩, 
১৪৪. 


১৪৫, 


১৪৬, 
১৪৭. 


১৪৮, 
১৪৯, 


১৫০. 
১৫১. 
১৫২, 
১৫৩, 
১৫৪, 
১৫৫, 


১৫৬. 


১৫৭. 


১৫৮, 


184;70,155. 

চির) 0 52. 

9 [09০810থ] ে0ঠ্াযাযা০ 0 01881, 2716 76০42712516, 81, 
192270.71, 

65201 0070007 01 015 081082 107855151”, 275 8450277 22512 
15 19220, 462. ্ 

1৮14; 0. 464. 

দ্র “ইতিহাস চর্চার প্রণালী” [বর্ধমান সাহিত্য সন্মিলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির 
ভাষণ], প্রবাসী” বৈশাখ, ১৩২২; পৃ. ২৫-৩০। “গবেষণার প্রণালী” 
[শাত্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘে সভাপতির অভিভাষণা], 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৫২) 
পৃ. ৩৫৪। “বাংলায় এরতিহাসিক গবেষণার সমস্যা” [বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্‌ কর্তৃক 
অর্থদান উপলক্ষে আচার্ষের অভিভাষণা], 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩৫৭; পৃ. ২৬০-৬২1 
9৩501 719071081 8656210 1 [00195” 27674022777 82716, 
বাথ 1951) 70, 35736. 5010 10 8650210) 01015 মা) 100187 
[19100 82718417051 077556145০1. 76, 1957) 1, 175 ইত্যাদি) 
“স্যার যদুনাথের সাঙ্গিধ্য,গ্রস্থাগারে”, শারদীয় বারোমাস', ২০০৬; পৃ. ৫৬-৬৩। 
দর. শ্রী যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী। “যদুনাথ সরকার", বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৮৯) 
পৃ. ২২এ উদ্ধৃত। 9০০, 778514270) 0০11286 057/8700) 70107608100 
1955), 324. 

কি 01৫ উর05 02৩৮১ 776 84০27 82712, 20889 19517107142. 
£721017165 0701/712011200107) (1848), 010৬, ১0, ঢাক 15. 

শ.7. 78816, 0০/126/24779715 [9 5015, 1894], ৬০1, 11177, 239. 

দ্র-টীকা ৭৮1 

দ্র-টাকা ১১৭-১৮) 

10507100805 ৬199780 017750151055 810 016 13800781 17051112071589 
7701077017 5/94125 [06০6010, 1959 00. 147-48. 

এই কমিশনের প্রতিবেদন, 74207 2 1767 11750) : 0০11771551077673 
02292712210 61108775 240 172 51012, 17150171716, 51865, 0770827677425 01 
172 07717675107 2774 0০12225 2 0৮021; 10264767811 /72 15102706 নয 
4272 নামে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়। কমিশনটি 08070 001715- 
01, 1850 নামে সমধিক পরিচিত। 

ভর 8৫০ মঠাযড +1006 1066 065 00150510276 1225 076 0190 07 
175 87761557717 0578750) 1500001 :08য7025 0715 71978, 0-187. 
1690৩” 272 1426 ০ এ 07501570 1069/760 270 1116517016, ৩৫. 1. 
ঘা, 0»িণ, 1976; 0. 5. ডাবলিনে প্রস্তাবিত ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত 
প্রথম পাঁচটি 0495-1006 1852) বন্তৃতার সংকলন। 


১৬৯ 


১৫৯, 


১৬০, 


১৬১, 


দ্র. 501 80015051910 2214507 67411821421 এ.:07/1557510% 
08807026 :080107485 1015 1967, 

00601706066) [000 705/611 : 4 70710117717 8001270470, 1,000075 
1957; 0. 191. 

12750705 22071707127420 10280165210. 5005 0১০0 22 305, 
1854; 2. 518. 01160 1 1:0%70708 0010181, 001৫ নথ £0 1098. 019. 
[070150151 1 1177616600) ০০00 81180), 08091472716 ০ 24407 
11015 10606279তা, 2004) 0. 586. 


«01650 2) 00117791065 4015051075 00005 01152051501 0%0010, 


0৮010 1405575, 2170 54৩০5 111079017125 শুভ 1999; 0. 4. 


, ০£৮100700% 0907৫ 071/67571) 00177115510, 1852) 2. 45. 
, 98285511075 ০) 40022711201 07207151107, 010)0181 1868 00. 325- 


261. 


(01641 80710712005 7176 1462 0076 02750; 20, 201-202- 
, “61068 018 01159510”, 1814) 0,188. 


১৭০ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা যদুনাথ সরকারের চিঠি 


হব 
ককপ০৫৯], ৪/4715 


আনি ঘে ও জুম পাসের জুম এল ম্থাসিযেছি 
দহ জি দে ২ দিল 
গবরিহডির সদস্য হইজে আ্ধীন কবি 25 
আগ্পরপক্ষে সৌর বিঃ হইলে ৩. চুইচি কতক 
বারবে এ পদ খশ্থীকার করিতে বা) হইলাম) 
তেজ ঘর্জর্ণর করিবেন) 
৬ একি ১ববং এ 
কয়েল বব পরে শেঞ্সন লইখু” নিদ্ববষে বানা 
কারিব/র হচ্ছ | ইসরপ্ শর্টিনিক্তেদের কারি 
ভস্থাবধলা কাকা শন ৯শিঠা উঠিনে ভোপত 
সথস্। পরাধরশর দেওয়া) আগার পেগ অসম্ডক) 
বৎসরে -ব্বাতি মরা বারি ধিরেগন দেনা 
দিলে বর্তহ) পান হইবেন ) যেখানে কাধ 
করিতে পারিবতা। সেলে পে সদা ২৮ 
হিক৯৮ আনি লে পঞ্চ নিক্িলিত ববিতা 
এক পি ক বনি এল 
কাশি) এই ধেখন, হথন্ুবিষ্থবি হাপঠের 
কে কারি ও দলের সদ 
থে ৩০ জুল সদস্পোই অণ্ডে। ভির্দেক পলি হেসরে 
৭ জুল রেটে শা) 'খিতেপৰ চি ₹এ। 


হ 
.ধলাধার/মেক উতীলগন নট আপিলে শেরুখূ উপ 
যেখানে স্ইীশীধ পতিত ও আদিকাল ইইউ, 
সংগ্যাথা নাই) সেখান সাহীন আলি 
ইউপি হওয়া অগম্ঠত| 
_ দ্িজীয়ঃ 2 গর্বে যে স্গান্তিনিকেল দেনিযাছি 
ভোই/ সুলপাহ ছিল ) এখন ছিথিদের উরি 
দেখ ৩ জদখ সুন্দর সুত্র গঠিত হই) পরে 
জোহর” আঞজুন] কতদেনবিবেশ কত গু 
বিদ্যা শিখিধা অচিষ্ঠীসী সহপাবেরু-্উগযোদী, 
করি এই যেগের ফলে অভি উর সম্র্ন 
গ্গ স্তি ই) অর নাসের কাছে 
খাব এেভোথ কেঠনগুতি জা প্র করিযুণ দি 
শু শিক্ষা ওত পির গঞছে বোল 
কাসিটা থে কতা হইভ্তছে আহ আপনিই 
খসে বলিযছেলা 
না অতি নি বউদেশ হইপখয়ে 
ভি ৩ ্হিহও] সে-একাস হান সম্টিন 
বশ্ববিগ্ল হইতে বিশ্বি়াপতের চাই 
০১)-ঠি বিভাগ সরে চর যুক্ত শিকল 
0 হিবিদ্যাশখের "খানা বুিরাি এ২২ 
উাখনালতে কাম পরিবার উপঞেী পিন) 
81242০0 রর ০৫৫১০০৪/০৫০৮৪ ৮ ৮৯০০ 
পে রে পায়ে এখন ইশ 


) ৭ 


সগুলী বৰ ছি ৩৩) স্পিন পবিলিহি চর্বিহকান 
ধ্বনি বে বাছুন | এই ঠিনউ খাজিত 


মি 


৮ 

কঃ বা জিনিতের 'খজাব বা ২৪ এব 
বডির ও বেশী দিল একতলা | 

আমাদের মাত কললের 1:43 
৪74. শ্রেণী চারিসি ক্ুতগক্ষে বিল ভেলে 
সেঞ্ঞেরী পুলের কাছু করে? আর এদেশে 
হেত কজঠের কাছ বিস্বহিদ্/গখের কা্জএম্‌ 
এ বাপ হইচ্ে আরম হঠ ] এ৯ 14৩ ৪.8- 

৪ বধু এগাজখা তবে আদর ছেলেরা 


বিস্ববিগানধে পরড়িবার এ নিজে কক্স করিবার 
উপযকিহয়। বেলচুকে এই শি্টাণ এন পুরি 


(অঞ্খহি হাই লন) এনি ইন্দ্র] আপনি থে 


4১ (ই তত করিতেছেন ভোহঠিতি 
রি ৩৫ অত পর 
পুয়েই কফিন) ও বেশ কারি হইবে, 

যছি ছা আসে। কি ২ উকি 
সাধুনীকজিখেত ৪ ৭১ শ্রেনী) ওখাজে-এে 
কাছে নি | যে ছি আগাগোড়া বহি 
শিক হইযাচ্ছে (পে কিবা রিসার্ঘথ৮১- 
ও অল টি নিল 
্ কারিঙে আারিলেও ভাত আলি কাল 
অহিভ প/কিলা ) কারন _িউত বিসার্টেরি 
[8 খর উচ্চ 2৯৯৮৫ /িৎ 


. ১১ 
এটিও চিএ 2 12 ঝি পয ১ হ 
১3০২ ৯ বাঁ ত্য যেও ক খালা 


ঃ 
পাধি_ ভোহদের সেখ | আহতদের 
সঞ্ড ভসইা কিতা বডি সিথিতচ্চ 1 যেমন, 
থে এম্এর ইন্িসে এ কা কৃৰিসে 
চায় জোহর ০৯৮ গেছি ডি৪ তে. 
£ ৯7:৫৫ -১০০০০০ এব ইকো 
ভা? রিসার্ছি বর কিট ক ৭৭ 
কবিধা আগা বক | জৌবত্েত এরাও 
উদ্দাও করিতে হইলে সু সবি জনিশে 
উলিবে-ন) সয় হুভিবিপ) শিস বিন 
খরহাপা। /৫51০6 ঠিএ৫স্ 2 ভে তে 
4 পাস কবল আবু বভেতএনসীসরর্ 
থাকত? খাইয়ে! অর্থ ৩০৭ দিত 
গে এসমউদ্জরে আরা হৌলিকতাঠ চৌছিত 
গারি। এই এমিক লি” (7৮ 
বনি পাবেন) সাঞুলী লেকে হত ১ 
বেত হয পা। 
ভোর 2) বোনহতেরে ছি 
০৯৯৩৫৮০৭৮৭৫ কে) ৮51542০৮৫৮০ 
১০ জে ছু ভারি এছ উইক দিও 
ঠোরকপর্থকে  ঈদেখদ্হীন) ভষ্ি পসিকত পি বিস্থিন 
ঘবাবেরপনাকে ও মোক গতি বালি ফা জিপ 
করিত নোখে। লাকা ৪ জাবের (০৮০৮) 


ঠে 


দিকে, 4/%7০০০ 1/৮৮৮2৮/এর দিকে 

টেকা | কি এই 4৮৮৮০০০ এর অভাব 
৭ভগ্রি থে 20৫ 4০৮৮0 978৮ শেখে এ) 
বর বে অবুর্ঠ্ত ১ কুশন? বলিয়ত মনে 


কৰে এই থেখল খাঁকাশে বোধন 


কত ০৯০4 4০৮০০ এব কে এরেক্লেজর 
স্থাসি ও উনি এড বইছে টি আরা 
ভোকিন্া ॥ ইহার আবিষ্টবের দুর ৩৭২4৮ 
রেঞ্জ ও পীর নেহ চৃরীও আন দিত 
বিজেধন করিধুণ পথ ও দেহে এগুষ্টিিক 
ওক্রন প্‌ আথকন ) গতর ভিতর দয 


বচচ্িবা্হক রাগের বিছতি এনতি পট কৰি 
করা) পহীশ্র গর লহ লিগ 
বু আনব হইছি বিজ 
আনন্দে হি হত টি 

রি বসু প্রম/ন করিত 
(ছন ধে ডি ৬৬ চর টিকে 
গানও নু উচ্ছে+ « গির্তি আছে | 


অথনি উজ উল্লাসে বলিয়া উঠি পবা; 
২২৯৯ ভোতির নিউস্ব এনপিক অন্গিশ | 


- 


আদেত উপনি ৮: খুগের [তাহসিন উ্ত 


বলিয়া নিখাছেন থে বিশ্ব বকে সশি২/ৎ ইল | 
এাছে )? " মরা 8 ববীষ্টীন আনি [ 


জোবেক উ্সেথে ই কমা বলল) কিডস 
টান পঞ্চ ভি, ভা% বি ও লিন 

৮০০০০০৮০৮৪০ হি সাতে বিজ্দািওর 
গদে 9 পহীহগ করিয়া) সেই টাক হল 
লাস্ট কারি”) -একগঙ্ুজে কৌট্টি শে বিএ 


কারি) কে এই সি স্লান্টে নন) ইল 


অবিস্বাঠির হাল দি” সেই পরীক্ষা করলে 
ঢোহচকে নিলে দি কৰি পাতে | 
ভেখনি পানী ও হদিক সাতিজ্ঞাব এন 
গুলির বিশদ সপৃষ্ধরর্দেত গঠ্চততে কি এগান্প শুদ্ধ 
পরি রহিযছে: ১৫ই সক সাইকরিের 15877 
পনেচ্ছ পরডিসন গনি? চিক করিখছেলনে? প্ািওল 
2 (লেখা ন্‌ গত 
হবিজ হাসে) গৃহদেউতাযা দে্টীনের উল 
ও উচেনির সিকি বগবিহ ছল ] চালে 
ফেরত এই হু ১৮2 বার ও বা 
কার্য খাতা ম্ৃন্ছবিহ্ঞার সৃহিষ্ত পর চান শী? 
কারি বহি) োব গপুখদ ইইযশ ৪০৯৮৯ হত ১72 
সুঙেছি এব লিওস্/ন্‌ ও খ্াকিজেদেছেত, 
শুষ্ক শ্র্জে -থঙ্তি টা 
পর কাশ 


ণ 


আপি এখনও রি 
বঙ্র্থান ভারত দিত পাকে শপুসেই সঃ টি 
যুগ বিগ বেদাঠ্ডের ভে ০৩ 
রে কতকুচি, ৫ গা ০ প্যোটি 
বং নিসার শকু সা । কু বিষণ 
পজটাকলের খা শন জোর টি 


€৫ বের ইল রে 

৩ ৫০৫ সস ৯ ্ 

রন তক] রা 
আদুরে বর (কে ই ছা 


টি 
গতি পার্জ কারুদ আড়ি পা | 
আনি দেখিক্তছেল আনি হি আকা 
ব4/ ফিলিাইল | জোহা হবেই) 
আলি পেশাদার ওকুমহাশেধে (এন্চিপ্িতঃ 
জদষের নহে )) পিতার কাৰিবার ছে 
কৰি। যেখাকে এই ঝগায়ের এ/শেও 
২থারিভর বান গুল ধন।নীর কথ? শুনি সেখান 
টি পুরাণ বেশনান কলেজ 
বোলিছুত ৩ বর 2 করিল লরার 
শী কাহিযিগছি ও বি কাই আপদর্্ 
শু নানী) সব্্্ীন প্রত করিজ পারি] 
আগনি খখন গো ১ ধরষন ক” শে 
বেদের নিখান্ছি ্ শাহ ৩৩২4৩ আমা 
ইদয়ে বেশ কাকে) ২» প্রব্িো 
বলয়” আবিধু পাই) কাছ? টা 
ছার” আথার এরর নি, ভাবে 
আশিঠহ হদিখৈব নিচ রত 
এমন হও আব আনি আনিথে আগগনি 
নিক্জীবনি খই ১37. গৃতঠি কবিখঃছেল দত 
রর 
৫ দশবার হ পঁ 
টু আর ই বকে পু 


ণ্১ 


আডু্ঙগে বাতা আখন ইগিগাঙ্ছে মু সুখে 
শিনি খাতে গলির আও হাজেকু পরে এক্চলি 
আসত শুনাধ | আদাদের গুলী কলিজা 
পীশকরা ছেলের” থে রাজউচিল থঞ্চে হত 
ভু করিশে €ডেকেপি কি + 
সে ডিসিশন” অঙতি রা 
টি শড? গুলোর নিনিথ। 
কি একটু পথর্ত আছে ) মাঞুনী 
কলজে খর সেথাদয এর মলিমবোগ 
ছিজব হরদ্যটার দিকে আকাই না শুরু খাচ্ষ 

ডা ৩ চেখ্টা করি? ভি 
আাঁভিবের , ক হত সরি হউক বাগ 
নী কাঝ/ হক) একৃতশির ছু হউক 

গবে গুবুল করিল দেখু ১ কারণ হউন 
/কিভরপ/কেলা 75 (ফল 72০ ? 4শএ 
৮ চনিসন এলেও খন করিয়াছেন | হাদি 
পুংরর ছ্বিকুৎ যে আগাদের দৌ্েন্টঞ্র” 
সরউক্ ধিক সদায় না) ৩৯৪ 
/5মাদেডিস) থিআ্গনিক নাট ও লহ ০০০ 
৮০০০৫, 4০০০-৮৫2 ০ শেখেনা) পে ঢাঠের 
ম্ববে কবি ১ স্যরি 18 গে 

বাহির হইত টি উপরেও এলীমাহ্ 


১০ 


তরুন বয়স এব কলেছের ইউএলাবিদী নিই 


এই অন্ত এই এদের আজ দিত গাবে| 
বয়পও গ্রুযোপ চলিয়া তেলে এতে হালর্জ 
কব” প্রা ওমর | ১তেবগ বোনছিবের 
ছক গন বিসার্ভরিগেসে উর ঘমৌলিত এদের 
কেনে (জশাজসা 0০৭০ বাদে) কা 
কবি সরস বিকেল) এত্তেক:, জিিদের 
আফিল সবেধি শ্রেনীর ছুওা হবে| 
সু সস জি হীহীরা পিস তই 
৫২৯ বহি হংবারী সাভ্তি ইউরোপীয় 
নি এ্রোস কারিয়া ছিতিত সয়ে বং গর 
সি তত করিয়াছেন » এই ছুইশ্রেনীর 
এব দৌজ ও ভর্জির এণ্ডে শিক গগন 
নিলয় লশ/ করছেন) এ শেল পি, 
বাই সধরুঙ্গে গুলুবাল হবেটিনত কৰিতেগারেে। 
. আবু কটি উদ দিজাই আগাম 
ভাব পরিদ্ঠও হইতে এবার খে কি 
ভন ফিলিওইন সে সনদে পরে বস 
আপনার ধদি ভুবিক৯। সর্েহ আকে ভেজে 
জহ ও জপ আইলে | ৭ ইলা আরা 
ভোরশুর নিক্ষ্ধ দিনি৮ 1২৮ অশনি 
হাত” জবর অনুর নাহ হয 
দান» নিয়ত (বাশ চারি কার | আোথবা . 


১৯ 


বাদিখে রবিবার হবি ভোব না) জেতা” 
12055 এত দাসোপযোগী কিল | ই আজ 
-ধভীবের ফলো? বনীবাু এন তির ৫ 
সক নত ই০ধান আচ সাধকগব খসে 
হাস চিক করা কাা৯ গুন?ও পাতি সীল 
কৰিখগ্ছেন- 3 -পকৃতিকে শেন কর? নাট) সি 
পহী্রগ (557 বত ৯০৫৮১ চিত 
ইসযোনী চিক আহজনিচি আবিষ্ঞীতি কথ 
নই ১ এক লাফে জেবের ছবি এ্টকিড 
আসত্তে অপ্পুখে উপস্তিত করেন । বসত 
চৃবিব পণ্যে হট লেন ঠেতিকে অর 
দা যু না] খপ দি সর্ব কীন্াও 
খাবা ১ ঠিক লিন্ডির আকা বা ৫০০৮০ 
এত আকা ছবির 5১ শু%ু রংলি শোর 
চেখে জল (| কিগনিং-এত একস গে 
আচ্ছে থে একজন বিলগ্গী ভিজতে 
ধদেশে ধাপ খপ এক্টী দেখেই আনল 
সীত্কার কৰিখাাউতেন ৭০, /০০ 4৮4 
০৮০%/০০৫1 ৮. ইয়ান আরে উরে 
"কাটা এই জে যো আাভেবের” বালিতে 
৫০১ 746 প্লেন ॥ অ্্দি বিস্-, 


১২ 
গর ১ভ/৮ধােত গাশকাঠি দিত 
ইহা হিির হইবে নাটে কালা আদর) জুন 
অ এবি ভন 91০৮4০০০, যাডে তি 
টপ ইল বিভব করগ হহীবে ? 
ক্লইলুভেন বা ক্ুইপ্‌ এব (৮৮০ 
পেগেখণ কেহৃতি লাল লা ০/, 14০০9 9 
৮4৮০? টারদা্থ দেখিয়া কেহিহ বণেল নী 
011 7৮৮94 উড £ 
রবি ব্রি জেবন”ই পি) কি 
44 
চটকে? ব্বাফেল্‌ নী£ন নি তকে 
দেবের অভাব ১, দাসো চিত্র কস দেখেন, 
লাই আত তাভিপেহ ক্তির গস্তচঙ্তে 
ক ০০০ঞ্ণ » ৫%৭০৮০স্প০দ, প] ০০০ 
1514৮৩৮ ০২%6 এড ) আ/ছে-) ভেবে 
উাতসদেত হল ডিক হছে] 35 7০০4 
০৮7/55৭ ভীঁিগ্র 2৮৮০৮০4 পগর 
চিজ বহর আাথারি শাঁতে দেয়া তাভিব 
ভোগির ন্ট ৯৮1১৭ 8৮ 44০ ক্লে) 
গে তিহযব এক্স ব)হছিযু লন ও 
বান সেইঞ্ত বমফেলের বেছে ৫৮৮৮৯ 
আগ্ছ | 
খত আাপেজ ইডিঞন অপ এ 


১ 


হইজেনবীল সা সাখবেদ পঠ্ার্ত "রিশা ০ সপ 
্ 7 +2%5 7৮.০৫০৮০, প724০০ 


7. 5 461 এই সব নী আক্ঠাল 
এপ, ইউরোপ) গর পদ্ধতিকে সুতা 
গরলাঃখঠনি দেশ ] 2৩ ফশে ইতিযালখআা44 
সেবকগন -বথমা দিন্চানবীশেক হি জরি 
খে পরিত্ষস থে এক্রচিক অনুহরন্ন আনু 
গোহ? পাসে চি বলিয়ত এহকাবে ও 
কৰিযূল -থবেবাযে ভতে --কাশো শিখ দুটি 
খুঁছেন _ ফল) একি কপি হবি 
গনি) সেইভ বোলছুতেক হর” 
/দ্শর্লেটি কে ঠুনগ জবিয়ু সক নাতে 
2০০০০ সক উস্কাশোে গিখ আত 
হইসে শিগিক্তভে | অর্থ ইভিযা আট 


এব, পিক্থেশিসু বাদ এ ছুঈটই চি 


/প3544 হইখুচ্ছে 1 মুন কতিনেন ছাঁথ- 
শন অলপ হই) ছিলে ক করিত ন্ট 
বে কে ১ কি ইপজ্যান /৫ (বক গন 


ক্ষ অভীনহেবাখি তীবুচরেক একক িভ্েই 
২রা্টী আনুবদে, ভনিজত ভি পরি করিত 
৭ শাস্৬ 272 5৫৮ -িই এ নিশিখচছেল | 


১৪ 
-এহাপ করি (রবের বিএনপির 
স্বথীনশার টি বলি সর্থকিনে| 
ইহার এইঈসিফল ক্স্তস্ঙ। বর্তর্দিন_ 
এহন আারিবেন দে বক | 
আদি থে কেন কিলিএঠন এই 


ভা বালজেছি। খদি হেলজবের ছযগন 
দেই এস লহ কার কা চিবিকর 
হইবে এক সশ্ডাগিনা কি তে 
সেহাসের এরতঠতি শিপ ধনান তি 
অরিন হইকপে শন । ক্স্চি (ডজন? 
বর, হইব ও সহি শিস জনে 
ব্রস্বাত” এক্ভিল পথ ব্রবীন্দ্ে না ধস 
কুচ) রে চুই ৩ বরের ৬ 
উহার স্থিত থাপিবেন 17 খামার বিশ্বাস! 
পু (েনাুবের ছাত্বদিগকে এই আঞছে 
কলেভেক ছৃক্যদের গে তারিন সংসার 
লেগ বলি খা বিচি কাবিত্ত বে) 
প্রনিযোিয দহ হইবে হী 
তলিপ 1১০০৮55৪ ০৫০৫৩ বায ৮454০ 
৮০০০. £েগহ9 92৮০) ওইবারে ন্য্ঠ দরদী 
কৰি পেন 1 %4 ০৮৭৫৫ 4244 
ঠেলে নিত 1০4 আাসুবীক্জিজ 


৫ 


তাঁই/সেক চি আঅরিঙ্গে 8?বে 7) বেলের 
০ গারিতেনা ॥ ভেবে সেই -্রচ্ওি 


পিজ্হস্বি বা দিন্পী ঞাগুন)কজন্ধে বপন 


নিজ্খাইলে আসর তিক গাহি 
এক চাপে সিিপিয়া ফিনি) কোলছকে 
গা হইতে বঙ্চ৮ ইবন 1 কি থে 
ল ল্চ ছাত্য এ করজ্খা এও নয 


তোহসসেতু জনা বোলঠুরে বিচ করিবে ? 
আশির ৩9৪৩ বন কারিশে 
প/রিলঞপনা এজন্য থে কত কট পাই 
তো২৮ এবি কম্পন” করিত গারিব্ছ। 
কি কথাতে এই বিশ্বাভাকিত সরি 
গর পি জি থগৃকিষে। এলি 
২৯ বব কলিভে 2াইখুছি এব 
শিক্ষার ০দিতি ৩ দেশের অবসছি (শি 
এভিতদিক বেড হী ডি” দিনা) এহৃতিরি 
দিবে জগ ছুটি বশিযাছি। এখন ফি 
২খাটিলাতক কি গন বিপদ পপ 
বাদিখুশ দিই হবে 'ঞগনজে এগেহিি করিব! 


১৬ 

খদি ২ করেন এবই/বদ্দোিহের 
এধ্ে 4৭ ধর ৯7 হইত গানে 
তিবে বভ়দিজিতি আধ ২৩)৪ ৯/ বহি 
বা শিবির বিঞর্ঘ ইস্ট দিকে 
উপদেশ [দিবর জন্য বেলপ্বে ধাহীলে 
সারি। ডে ও পুঁজ আশেত 
২9 ৬/05শ এক স্মখে চা 
এবার কি-ব গলে এসির 7? 


বিশীত- 


২ শী) সবক 


যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি 


গতি রবিতে 


গিকগদেছূ টিন নি নু 
রন রর 
2৮776 দন? টবে 
22 


এবি কারি 44২ থেই গতি গার দিত) 
গস 2 পরি দা এবুন গর্থিগগহে 


রে 2 রি 
রি নাত 8 রেট দিক ৪779 পথ বাহ 


সার? রর ট ঞগগরনিধেন 
৮ রি হাতি পক 
বাধৃত চিতা 

নগর কলহের ছার ৪৮৮৮০৫৫% 
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